


মণি বাগচি 


শপর্খম সংস্করণ 
অহ্ভে্যত্ন ১৯৩৬৯ 


কাত্তিক ১২৩২৩০৮৮ 


প্রকাশক 

আবামাচরণ সুখোপাধ্যান্স 
কব্পা প্রকাশনী 

১৮/৭, টেযাবর শেন 
কলকাতা-৯» 


আুক্ধাককব 

শ্আনিলকুমার মোষ 

ছি অশ্পোক প্রিন্টিং ওযা 
২০১ ২এ* বিধান আব্রণি 

কজন কাাতত1-৩৬ 


এ্রস্ছকশ্পিকী 
খাজেছদ চৌধুলী 


উৎসর্গ 


ধার মধ্যে শহ্কব্ের অদ্ভুত মন্ডিফ 
এবং চৈতন্তের অদ্ভুত বিশাল হৃদয়ের 
সমাবেশ ঘটেছিল, সেই মহা সমন্ধস্নাচাধ 
শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবেনর 
পুণ্য স্বতিতে । 


শোরাঙ ভব 
ঘিজেভ্দরজাজ্া ক্স 


মানব মাতিস্রাঁছিল শুন্ধ একবাবর 
এইক্প অনাবন্ধ+ মত্ত, একাকার, 
তুনিবার শ্রেমে__সুগ্ধ ক্ষিপ্ত হরিনামে, 
আর তাহ? শুদ্ধ এই নবঙ্গীপধামে --- 
এই কুট তর্কের আবর্ভে এক অতি 
ক্ষন্দর গোৌবাক্গ যুব ভক্তিব্র মহতী 
হুর্দাম বন্তার মত পড়িল আসিস! 
2ভরব মধুর আ্বনে__ক্িল ভাসাইস্বা 
ভাতিম্া বিচরণ করি নিস্রম আচার 
সমাজনীতি ও ধর্মনীীতি ও প্রথাব 
পুরাতন জীণ বাধ । অমনি অধীর 
পুর্ণ বিকম্পিত বশ্ষে ফিরিল নদীর 
প্রবল চিস্তাব্র ম্বোত. আসিল উন্মত্ত 
উচ্ছ্ঙ্খল উপন্রবে প্রেমের রাজত্ব 
নবযৌবনের মত কোথা হতে নেমে, 
অমনি উঠিল নৃত্য মহানৃত্য প্রেমে, 
আব সই সংকীর্ভন মধুর মুদঙ্গে 
ক্কমধুর হিনাম হোই এ-বক্ষে 1১ 


শ্রীচৈতন্যদেব 
স্বামী বিবেকাননা 


অপেক্ষাকৃত আধুনিক আচার্ধগণের মধো টৈতন্তই মবশেঠ। তীঁহার 

শিক্ষার্টকের মধ্যে একটি এইরূপ : 
নধনং ন জনং ন কবিতাং স্থন্দরীং ব। জগদীশ কাময়ে । 
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতৃভজিরহৈতুকী হয়ি। 

অর্থাৎ “হে জগদীশ, আমি ধন জন কবিত। ব! হুম্দরী-কিছুই প্রীর্থন৷ করি ন! 
হে ঈশ্বর, তোমার প্রতি জন্মে জন্মে যেন,আমার অহৈতুকী ভক্তি থাকে " ধর্মের 
ইতিহাসে ইহা! এক নূতন অধ্যায়--এই অহৈতৃকী ভক্তি, এই নিষ্ধাম কর্ম। 
মানুষের ইতিহাসে সর্বপ্রথম এই তথ্য নির্গত হইয়াছে শ্রীচৈতন্তদেবের সুখ হইতে । 
মানবভাষায় এরাপ শ্রেষ্ঠতম আদর্শ আর কখনও চিত্জিত হয় নাই। 

ভগবান্‌ শ্রীচৈতন্তদেব স্বয়ং একজন ব্রা্ধণ ছিলেন, তখনকার নবন্বীপের এক 
খুব পণ্ডতবংশে তাহার জন্ম হয়, তিনি ন্যায়ের অদ্বিতীয় অধ্যাপক হইয়া! বাগংযুদ্ধে 
লোককে পরাস্ত করিতেন। তিনি গোগীদের প্রেমোন্ত্ত ভাবের আদর্শ 
ছিলেন। ইহাই তিনি অতি বাল্াবস্থা হইতে জীবনের উচ্চতম আদর্শ বলিয়া! 
শিক্ষা করিয়াছিলেন। জগতে যত বড় বড় ভক্তির আচার হইয়াছেন এই 
প্রেমোম্মাদ চৈতন্য তাহাদের অন্ততম। তাঁহার ভক্তির তরঙ্গ সমগ্র বঙ্গদেশে 
প্রবাহিত হইল, সকলের প্রাণে শাস্তি দিল। তাহার প্রেমের সীম ছিল ন|। 
সাধু পাপী, হিন্দু মুসলমান, পবিত্র অপবি্র, পতিত সকলেই তাহার প্রেমের ভাগী 
ছল, সকলকেই তিনি দয়া করিতেন । তাহার হৃদয় ছিল বিশাল। তাইত তিনি 
পাত্রাপাঞ্জ বিচার ন! করিয়া, অকাতরে প্রেমভক্তিরূপ সম্পদ বিলাইয়া গিয়াছেন। 
ভারতীয় মহাপুরুষগণের মধ্যে শ্রীচৈতন্তদেবের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। ত্যাগ, 
প্রেমে ও তক্তিতে এ চরিক্ত্র অতুলনীয় এবং সর্বকালের নমস্ । 


॥ ভূমিকা ॥ 


মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ' গ্রন্থটির পাওুলিপি হাতে আসিল। পরমানন্দে পাঠ 
করিলাম। চিরন্থন্দর মানুষটির নিত্য নবায়মান সুন্দর কথা, পরম চিত্তাকর্ষী 
ভাষায় লেখক বলিয়াছেন--সহজ কথা সরল কথ! সর্বজনবোধগম্য, পড়িতে 
বসিলে ছাড়! যায় না। মহাপ্রভুর মধুময় জীবনলীলার তিন ভাগ। প্রথমে 
নদীয়ালীল! বা গার্‌স্থালীল, অস্তে নীলাচললীল! ব! সন্যাসলীলা, মধ্যে 
তারত-পরিক্রম! লীল।-__দক্ষিণ দেশ ও কাশী প্রয়াগ-বৃন্দাবনে ৷ সর্যাসলীলায় 
প্রত অলৌকিক পুকষ, অগ্রান্কত, অতিপ্রান্কত, জনসাধারণ হইতে উ্ধের্ব। নদীয়া 
লালায় শচীর নিমাই সহজ সরল সর্বজনপ্রিয়, সবজনচিত্তাকর্ধী, সকলের একজন 
প্রাণের মানুষ৷ বাল্যের মধুর চাপল্য, কৈশোরের শাঙ্গ্বিচার নৈপুণ্য ও পাণ্ডিত্য 
গম্থকার সরস সাবলীল বর্ণনায় মনোগারী করিয়! ফুটাইয়াছেন। 

শচীমাতার সঙ্গে সহাধ্যায়ী রধুনাথ, মুরারী গধ, মুকুন্দ দত্তের সঙ্গে, পূর্ববঙ্গের 
তপন মিশ্রের জঙ্গে প্রন্থুর মাধুধময় কথাবার্তা ও অমায়িক ব্যবহারের মধ্য দিয়! 
প্রভুর ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যগুলি উজ্জললতর হইয়াছে । গয়ায় বিষুপাদপদ্৷ দর্শন, 
শ্ীপাদ ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে মিলন ও নৃতন লীলার হ্ত্রপাত পরম উপাদেয়। এসব 
কথা কতবার পড়িয়াছি, এই গ্রন্থে আবার নৃতন করিয়া! পড়িলাম-। নদীয়ার 
প্রাণের ঠাকুরটিকে সমন্ত অস্তর দিয়া ভাঁলবাসিতে পারিলেই পুরাতন কথাগুপিকে 
এত সুন্দর করিয়। বল! যায়। সেই ভালবাসার সম্পদ গ্রন্থকারের আছে। 

্স্থের প্রথমভাগে যে এতিহাসিক পটভূমিকা অঙ্কিত হইয়।ছে তাহা প্রণিধান- 
যোগ্য.। ধর্মের গ্লানি হইলে গোলোকবিহারী মর্তে অবতরণ করেন । এই কথা 
সকলেই জানেন। কিন্ত কোথায় কি জাতীয় গ্রানি হইয়াছিল ও যুগগুরুষ তাহ 
কিভাবে অপনোদন করিয়াছিলেন, সনাতন ধর্মকে কিভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা 
করিয়াছিলেন তাহা৷ যুক্তিপূর্ণভাবে বর্ণনা করিতে ক্কপাপুটিত ্চ্ছৃষ্টির প্রয়োজন । 
গ্রস্থকারের তাহ আছে। 

'জগ্ন নবদ্বীপ, ভারত প্রদ্দীপ।” নবহ্ীপচন্ত্রের লীলাকে প্রভূ জগবন্ধু বর্তমান 
তমসাচ্ছন্ন ভাবতীয় কৃষ্টির সমৃজ্জগ্গকারী প্রদীপন্বরূপ বলিয়াছেন। এই গ্রদীপটিকে 
যে লেখক বত উচু ও ব্যাপক করিয়া তুলিতে পারিবেন তিনি ততখাঁনি ভারতীয় 
সংস্কৃতির জীবনীশাক্তকে সুপ্রকাশিত করিতে পারিবেন। ভূমাপুরুষ ভূমির মাটিতে 


[ ছ ] 


অবতরণ করিয়াছিলেন । আর পাঁচ বছর কাঠিলেই তাহার আবির্ভাবের পাঁচশত 
বছর পূর্ণ হইবে । এই কথা ম্মরণ পথে লইয়াই জাতীয় জীবনীকার প্রীবাগচি 
মহোদয় এই গ্রন্থ মালিকাটি গ্রন্থন করিয়াছেন। গ্রস্থকারের পরিণত গ্রতিতার 
এই গ্রাণবস্ত গ্রচেষ্টা গৌরপ্রদীপচ্ছটায় চিরজধবযুক্ত হউক । 


মহান[মত্রত ব্রহ্মচারী 


॥ নিবেছন॥ 


শরীষটৈতত্ত মহা প্রভুর শুভ আবির্ভাবের পাঁচশত বর্ষ পূর্ণ হতে বিলম্ব নেই। 
বাঙালীর জীবনে এটি নিঃসন্দেহে একটি অবিন্মরণীয় ঘটনা। বাংল! সাঁহিতে] 
টৈতন্তদেবের জীবনী গ্রন্থের অপ্রতৃলত। নেই। শ্রীৈতগ্রভাগবত, প্চৈতন্তচরিতামৃত 
শ্রীচৈতন্তমল প্রভৃতি আকর গ্রন্থে তার লীল! সবিস্তারে বগিত হয়েছে, বণিত 
হয়েছে তার দর্শনচিন্ত। ও ধর্মশিক্ষা। বাংল| তথা! ভারতের সাংস্কৃতিক জীবনে 
মহাপ্রভুর অবদানের মৃল্যান অনেক বিদগ্ধ পণ্ডিত করেছেন। বন্ততঃ 
প্রগোরাঙ্গদেবের জ্বিন একটি বহু অন্ুশীলিত জীবন। তাঁর লীল! গ্রন্থের অভাব 
নেই। তবে কেন এই দুঃসাহস? এর উত্তর একটিই আছে: 
আত্ম শোধিবার তরে দুংসাহস কৈছু! 
লীল|-সিন্ধুর এক বিনু ছুঁইতে নারিন্থ॥ 
যোড়শ শতকের বাংলার সমাজ একজন পূর্ণ পুরুষের আবিরাবের অন্ত 
অতিমাত্রায় ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। সকলের অন্তর-নিউড়ানো৷ আতির মৃতি 
প্রকট হয়েছিল শ্রীকফচৈতগ্রর়ূপে নবদীপে। মহাপ্রভুর জীবনকাহিনী পৃথিবীর 
মানুষকে উদাত্ত কণ্ঠে ডেকে বলবার মতে! কাহিনী। এ কাহিনী কখনে! 
পুরাতন হয় না। ভারতের প্রদীপ একদিন জলেছিপ নবদ্বীপে। আজ বিশ্বব্যাপী 
মানবতার নিদারণ লাঞ্ছনার দিনে সেই প্রদীপটিকে তুলে ধরবার প্রয়োজন আছে। 
সেই সর্বপূর্ণতার মূর্ভবিগ্রহ গ্রগৌরাজের রূপ-গণ-লীলা-মাধূর্য পরিবেশিত হয়েছে 
এই গ্রন্থে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে । ন্ুুপণ্তিত বৈষ্কবাচার্য ভ. মহানামত্্রত ত্রদ্ধচারী 
এই বইটির জন্ত একটি সুচিন্তিত ভূমিকা! লিখে দিয়ে এর ম্া| বুদ্ধি করেছেন। 


মণি বাগচি 


॥ এক ॥ 


লীলা পুকষোত্বম মহাপ্রভুর পুণ্য আবির্ভাবের চিত্রপটটি আগে 
তুলে ধরি। 

তার আবির্ভাব বাংলাদেশ ও বাঙালীজাতির ইতিহাসে এক 
অবিশ্মরণীয় ঘটন]। 

্বষ্ীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর কথা । তখন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেজ্ 
নবদ্বীপের পঞ্ডিতসমাজ সন্দেহবাদ ও অজ্জেয়তাবাদের প্রতি আকৃষ্ট 
ছিলেন। এঁহিক পাধিব শিঙ্ষাই*ছিল তখন জীবনের একমাজ লক্ষা। 
হিন্তুসমাজ, হিন্দুধর্ম ও হিন্দুকৃষ্টি ছিল তখন সন্দিগ্ধ। এই অবস্থা শুধু 
রাজনৈতিক অতাচার ও বিরোধিতার ফলে ঘটেনি। সমক।লীন 
অবস্থায় হিন্দু সমাজ-দেহে অনেক দোষ ধীরে নীরে প্রবেশ করেছিল। 
সেই স-কটাপন্ন অবস্থায় ভগবান্‌ শ্রীকঞ্চচৈতম্য-রূপে অবতীর্ণ হলেন । 

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ ৪ ষোড়শ শতাব্দী এক সংকটময় 
যুগের ইতিহাস । ইউরোপে তখন মধাযূুগ শেষ হয়ে এসেছে-_নতুন 
যুগের স্চচন। | ১৪৮৫ শ্রীষ্টাজে সপ্কুম হেনরী ইংলগ্ডের সিংহাসনে । 
তার এক বছর পরে- শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব । তখন সমগ্র 
ভারতে হিন্দু রাজহ বিলুপ্ত প্রায় । বাংলার সিংহাসনে বাদশা হুসেন 
শ। মৌলান। সি্াজুদ্দিন ব। চাদকাজী তখন নবদ্বীপের শাসনকর্তা । 
নবন্ীপ বিদ্ধ ও সাহিত্য-সাধনাব প্রধানতম নগর । লোক সাধারণ 
রাহা অন্ুষ্ঠানকেই ধর্ম জানতো | বেদকে মনে করতো! কেবল ধর্স- 
প্রতিপাদক শাস্ত্র--তাদের কাছে নিরীশ্বর কর্মবাদ বৈদিক মত বলে 
গৃহীত হতো । 

বিপ্রগণ সবাই জড়বাদী। সামান্ত যজ্ঞকর্ম দমাধা করে, এহিক 
ুখলাত্তকেই একান্ত কামা বলে মনে করতেন তারা । মরণাস্তে স্বর্গ 
লোকের অব্পরা ও অন্ত দ্রইই তার লা করবেন--এমন বিশ্বাসও 


ঠ 
গৌরাগ-১ 


ছিল ভাদের। অধ্যাপকদের অভিমান ছিল তারা! শান্্রবিদ্‌ ও ধর্- 
পরায়ণ । আসলে তার! অজ্ঞ ও নাস্তিক হয়েছিজেন। আর তাফিকদের 
তর্কের দাপটে বেদ ও বৈদিক ঈশ্বর পর্যন্ত পধুরদিস্ত হয়ে গিয়েছিলেন । 
কাশী, কা্ধী, মথুরা। অবস্তীপুরী প্রভৃতি তীর্থস্থানগুলি ব্যভিচার-ভ্রোতে 
পগিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল । 

নবদ্বীপের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল কল্পনাতীত সচ্ছল । অর্থ ও 
সম্পদের মধ্যে বাস করেও ন্বেচ্ছাচারী রাজার ভয়ে ধন, রত্ব, স্ত্রী ও 
মান-সম্ত্রম যে কখন নষ্ট হবে এই ভয়ে কেউ সুখে নিত্র! যেতে পারত 
না। রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মজজগতের অবস্থা ছিল অবর্ণনীয় । 
বাংলাদেশ ছিল অরাজকতার রঙ্গহুমি। জৈন ও বৌদ্ধধর্মের বিলুপ্তির 
পর সেনরাজ-ঘুগে নব ব্রাঙ্গণাধর্মের অভ্যুত্থান । সমাজের মেরুদণ্ড 
বর্ণাশ্রম ধর্ম পক্ষঘাতগ্রন্ত । একদিকে সামাজিক হছূন্নাতি, অন্য দিকে 
গৌঁড়। ব্রাহ্গণ্য-স্বাতন্তরতার কঠোর শাস্ত্রীয় অনুশাসনে সামাজিক ও ধর্ম- 
জীবনের কৃত্রিমতা? শুকজ্ঞান, চিন্তার সংকীর্ণ ত।, ধমমতের অস্বাভাবিকতা 
এবং বর্ণ বিদ্বেষ বাঙালীকে গীড়িত করে তুলেছিল । অগ্রিগর্ভ আগ্নেয়- 
গিরির মতো সমস্ত বাংল! বিক্ষিপ্ত হয়ে উঠোছল। 

পাঠান রাজশক্তি তখন ক্রমবর্ধমান । তার অভিযানে ও সংঘর্ষে 
গ্রই সময় একট। প্রলয়ঙ্কর বিপ্লব হওয়ার কথ! ! অধর্ন বৃদ্ধির কলে 
রাগ, দেষ, হিংসা! ও ঈর্ধার প্রচণ্ড দহনের ভীষণ জ্বালায় বাঙালী হিন্দু 
সমাজ, হিন্দু আদর্শ ও হিন্দুধর্ম তখন মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীত হয়েছে। 
কিন্তু বিপ্লবের আগুন জ্বলে উঠল না। অদ্বৈত আচার্ষের সাধনায় এবং 
আকুল আহ্বানে ভগবান এই শ্যাম বাংলার মাটিতে শ্রীগৌরাঙ্গ মৃত্তি 
পরিগ্রহ করে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এই আবির্ভাব ইতিহাসেরই 
অভিপ্রেত ছিল। একে কেন্দ্র করে বাঙালীর অন্তর পুরুষের ধে জাগরণ 
সেদিন ঘটেছিল তার প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি ছিল গৌড়ীয় ভাষ। ও সাহিতোর 
সঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্য, দর্শন ও রসশান্ত্রের অভাবনীয় সমুদ্ধিলাভ। 

এ হেন ছ্দিনে গ্রীচৈতন্তমহাপ্রত্‌ ধর্মের গলানিকে দুর করে নানাবিধ 
মতবাদে বিরুদ্ধে এক বিপ্লবের বাণী প্রচার করলেন। স্থাপন করলেন 


ধর্সে। অন্যদিকে, ভার অন্তরঙ্গ পরিকরগণের় জন্য প্রবর্তন করলেন 
পরতত্বের চরম উৎকর্ষ-_অখিল-রসামুতসিদ্ধু জ্ীকফের উপাসুন । 
সাধারণ জনগণের জন্য ব্যবস্থা দিলেন যুগবর্ম কৃফনাম সংকীর্ভন। এই 
সংকীর্তনবজ্জের ভেতর দিয়েই জাতি-বর্ণনিধিশেষে সকল মান্ছুষ 
পেয়েছিল পরমার্থের অধিকার। ডুবে গেল বাঙালীর মন মহা প্রভুর 
প্রবন্তিত প্রেমভক্তির অম্বত প্লাবনে | 
উলিল প্রেম বন্যা! চৌদিকে বেড়ায় । 
স্ত্রী বৃদ্ধ, বালক, যুবা সকলই ডুবায় ॥ 

মানুষের সঙ্গে আর মানুষের ভেদ রইল না। এক অভিনৰ রস- 
প্রাবনে সমস্ত বাংলা প্লাবিত হয়ে ধগল। দুর্গম ধর্মের পথ সুগম হয়ে 
গেল। দুর তপস্যালন্ধ ভগবান্‌ মানুষের কাছে অতি সহজেই ধরা 
দিলেন। বাংল! বাঁচল, বাঙালী বাচল। 

অন্তায়ের সঙ্গে আপোসহীন অসহযোগের মন্ত্র বাঙালী তারই কণ্ঠে 
প্রথম শুনেছিল। রাজশক্তির সঙ্গে গৌরাঙ্গদেবের সংঘর্ষ হলো । প্রথমে 
নিমাই পণ্ডিতের সংকীর্তনের বিরুদ্বাচরণ করেন নর্দীয়ার শাসনকর্ত। 
টাদকাজী। শ্রীঝসের গৃহে কীর্তনের খোল ভেঙে দিলেন | হুকুম 
দিলেন যদি কেউ সংকীর্ভন করে তাকে দণ্ডিত ও জাতিভ্রষ্ট করা হবে। 
মহাপ্রভু এই আদেশ মানলেন ন|| নির্দেশ দিলেন জনগণকে নাম- 
কীর্তন বর্জনের আদেশ অমান্য করতে । শুধু অমান্য করা নয়, সেজদ্ 
অকাতরে নিগ্রহ ভোগ করা। তার অতিমত্য শক্তির কাছে সকল 
বাধ। দূর হয়ে গিয়েছিল। ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে প্রথম সতাগ্রহী 
বাংলার নিমাই পণ্ডিত । 

বলেছি শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব ইতিহাসেরই অভিপ্রেত ছিল। 

তিনি ঘদি দেশের এরকম সংকটাপন্ন সময়ে ভারতবাসীর কাছে 
প্রেমের ৰানী প্রচার লা করতেন তাহলে ভারতবর্ষের ইতিহাস অন্যরূপ 
ধারণ করতো আর সমস্ত দেশট দশা, বিদ্বেষ ও ধ্বংসের পথে এগিয়ে 
যেত । শুধু প্রেমের বাগী প্রচার করা নয়, তার শিক্ষার পদ্ধতিটাই ছিল 


ত 


আলাদ।। তার শিক্ষা! ছিল প্রেম; অকপটত! সারল্য, ঈশ্বরসেবা। 
ভক্তসেব। ও এঁক্যের ওপর সংস্থাপিত। শুধু ধর্ম ও নীতিশাস্ত্রের ক্ষেত্রে 
নয, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তিনি এমন শিক্ষার আলো 
জ্বাল/লেন যার ফলে যুগ-বুগাস্ত সঞ্চিত অন্ধকার নিমেষ মধো অন্তহিত 
হলো । 

ভুঃখডর্দশ গ্রস্ত পৃথিবীতে এক নতুন বাণী নিয়ে এলেন শ্রীচৈতম্য- 
মহাপ্রড়, ঠিক তার আহ্গে যেমনটি এনেছিলেন ককণাঘন বুদ্ধদেব । 
এর! জনেই ছিলেন পন্থা আবিষ্কারক । ভগবানের নাম ও ধ্বন 
হলে! মহাপ্রভু-প্রবরিত পন্থা । তিনি ঘোষর্ণা করলেন--ভগবানের 
নামের ভেতর দিষেই মানুষ তার দিবা পারমাধিক প্রকৃতির উন্নতি 
সাধন করতে পারবে আর আরোহণ করতে পারবে সকল রব'ম ধবস- 
প্রবণত। & তার পরিণতির উধ্র্বে। য| এতকাল ছিল আমাদের দর 
কল্পনার বিষয়, মহাপ্রভুর হাতে ত। একটি বাস্কব-বিজ্ঞানে পারণত 
হলে।। 

ভগবানের নাম আর স্বয়” ভগবানের মধো কোনই পার্থক্য "নেই৷ 

এই কথ। ঘোষণা করলেন নবদ্বীপের ঠাকুরটি। 

শুধু ঘোষণা! করা নয়, প্রমাণিত করলেন। প্রমাণিত করলেন 
অপ্রাকৃত বিষয়ক শব” এখং অর্থের উদ্দেশ্য এব, বিধেয়ের একক | 
শব এবং কপ নিয়েই .তা জগতের শৃষ্টি। এর থেকেই আমর বুঝতে 
পাৰি ভগবানের নাম আর নামকীর্তনের গুকহ। নামকীর্তন মানেই 
তো গুণকীতন। নাম-স নীর্তন যজ্ঞের প্রবর্তক শ্রীচৈতন্তমহা প্রভু! 
তিনি বললেন, বিনীতভাবে ভক্তিসহকারে ও অকপটে ভগবানের নাম 
উচ্চারণ করলে, ভগবান নিজে তার ভক্তদের কাছে স্ুপ্রকাশ হন। 
এমন আশ্চর্য কথা পথ্ববীতত কে কনে শুনেছে? 

বার্থ হীন ভাষ।য় নবদ্বীপচন্দ্র সেদিন ঘোষণ। করেছিলেন : শুধু 
ভগবানের নামকীর্তন করেই বিশ্বত্রক্ষাণ্ডের সকল সমস্যার সমাধান 
সম্ভব। এই হলো তার অভিনব দর্শন-_সাধনমার্গে মৌলিক অবদান । 
সাধনার পথ প্রসারিত করলেন তিনি? স্থাপন করলেন পদ্ধতি ও 
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সাধনার ধারা । সমস্ত জিনিসটাকে দান করলেন একটি বিশিষ্ট রূপ ও 
স্থুসন্বন্ধতা। নামকীর্তন উদ্বত্ত চীৎকার নয়। মানবজীবনের প্রতি 
মুহুতে প্রতি কাজে ভগবানের বিস্যমানতা বা অস্তিত্বের অনুশীলনই 
প্রকৃত নামকীর্তন। 

'দশের এবং সমাজের কল্যাণের জন্য আজ আমাদের শ্রীচৈতন্ 
মহা প্রভুর বাণী স্মরণ করবার সময় এসেছে । আজ যেসব শোচনীয় 
সমস্তা আমাদের বমান সমাজ ও রাষ্ট্রকে বিশৃঙ্খল ও বার্থ করে 
দিয়েছে, ,সগুলির বেশির ভাগেরই সমাধান পাই আমরা ভার জীবনে 
ও শিক্ষাঘ। এই বিস্ময়কর বনুমুখ। বাক্তন্ের শিক্ষাকেই আজ 
আমাদের হৃদয় মন দিয়ে গ্রহণ করতে হবে। 


॥ ত্র ॥ 


হ প্রস্থ শ্রীচৈতন্ঠের শিক্ষার মূল্য অনেক। গুকত্বও কম নয়। 

ত। চিরকাল মানবজাতিকে প্রেরণ। দান করবে । আলে। দেখাবে । 

তার জীবন-গৌরব আমাদের প্রাণের গৌরব বাড়িয়ে দিয়েছে 
নিঃসনেছে। ঘোর ঘনঘটাচ্ছন্ন আকাশে ক্ষণিক সর্ষের প্রকাশ মেমন 
মনোরম, এই জাতভিমান জর্জরিত অপধঃপতিত বলায় মহ।মনব 
মহাপ্রভুর সারা জীবনব্যাপী .প্রমের অবতারণ। তেমনি মুগ্ধকর | 

একথ। লক্ষ বার সত্য যে, প্রেম পৃথিবীতে একবারমাত্র বূপ গ্রহণ 
করেছিল--ত। এই বাংলায় শ্রীচৈতন্যবপে | তার প্রবর্তিত প্রেমপমই 
যুগপর্। তিনি শুধু বালা বা বাঙালীর নন-_তিনি সমস্ত পুথিনীর 
জন্তু, সকল মানুষের জন্য । তীর ধর্মযাজন। করার অর্থ সব অনর্থনাশ | 
তাইতে। তিনি আজ নিখিল মানবের প্রাণের দেবত। | রবীন্দ্রনাথের 
'শীতাঞ্জল' ও আরে। অনেক শ্রেষ্ঠ কাবাসমূহ নব-প্রবদ্ধ বৈষ্বের 
গানের প্রতিধ্বনিতে পরিপুণ। 

একথা সকল মহাজনই একনাকো বলেছেন : শ্রীগৌরাঙ্গলীল।- 
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মৃতের সন্ধান না পাওয়! পর্ষস্ত তার। অন্তের ভজন। করতেন! পরে 
চৈতন্যচরণ-কোকনদে তার। নিজেদের সমর্পণ করে ধন্য হয়েছেন, কৃতার্থ 
হয়েছেন, পরিতৃপ্ত হয়েছেন। মহাপ্রভুই তে! জীব-ছুঃখে অত্স্ত 
ব্যথিত হয়ে, পরস্পর পরস্পরের প্রতি সহান্ুন্ৃতিসম্পন্ন হবার জন্য 
নির্দেশ দিলেন_ জীবনের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার, তার স্বরূপের 
জাগরণ সম্পাদন করা । কিন্তু নিজে ন৷ প্রবুদ্ধ হলে আর একজনকে 
কি করে জাগান যাবে ? 

নিজেকে জাগতে হবে, এই হলো! শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা । 

কৃষ্ণকে মা জানা অর্থাৎ কুষ্ণবহির্মখতাই মানুষের সকল অনর্থের 
মূল। 

কষ্চোন্ুখত। ভিন্ন কিছুতেই মঙ্গল হতে পারে না । এই সত)টি 
আগে বেশ ভাল করে বুঝতে হবে, তারপর অন্যকে বুঝাতে হবে। 
তাইতে। মহাপ্রভুর আদেশ : 

প্রতি ঘরে ঘরে যাই কর এই ভিক্ষা । 
বল কৃষ ভজ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণশিক্ষা ॥১ 

সকলের কাছে গিয়ে তাদের হৃদয়ে জাগিয়ে দিতে হবে পরমার্থের 
অন্বসন্ধান। একথা. তার আবির্ভাবের পাঁচশো বছর পরে আজ আর 
বলবার প্রয়োজন নেই যে, মহাপ্রভুর শিক্ষা-দীক্ষা অনুসরণ করলেই 
জগতের বথার্থ কল্যাণ। তাকে ভূলে গিয়েই তো মানুষ শাস্তি 
হারিয়েছে, আনন্দ হারিয়েছে--তার! হাহাকার করছে সবক্ষণ| 
বাংলার বর্তমান অবস্থা! চিন্তা করলেই এই কথার সত্যত৷ প্রমাণিত 
হয়না কি? অবশ্য এখন সব দেশেরই প্রায় সমান অবস্থা । 

দেশের সকল চিন্তানায়ক এবং এঁতিহাপিক একবাক্যে বলে 
গিয়েছেন যে, প্রেমাবতারী ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেম, সেবা ও 
মৈত্রীর ভূবনমঙ্গল বাণীই মানুষকে প্রদান করবে শাশ্বত শাস্তি। জীবের 
সর্ধাঙগীণ কলাণের জন্য কেন আজ তার অবদান বিশ্বজয়ী হয়ে উঠেছে? 
এর একটিমাত্র উত্তরই আছে। তার পথ ও মত শ্রুতিসম্মত নিত্য 

১ প্রীচৈতন্তভাগবত। 


শাশ্বত ও সতা। মানবসম্াজের সকল সমন্তায় সমাধান চৈতন্যদেবের 
বাণীর মধোই পাওয়া বায়। তার প্রবন্তিত প্রেম-ভক্তির অমৃত প্রবাহে 
সঞ্জীবিত হয়ে বাঙালী, ভারতবাসী আজ নবীন প্রাথের জোয়ারে বিশ্বে 
আত্মপ্রতিষ্ঠ হতে চলেছে । “এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন ।? 

কত বড়ো একটা বিপ্লব ঘটে গিয়েছিল মহাপ্রভুর মহা আবির্ভাবের 
কফলে। 

অজ্ঞানকল্পিত অভিমান বিজ্ভ্িত সমাজের সর্ধনাশকর উচ্চ নীচ 
ভাব দূরে বিসর্জন দিয়ে বাঙালী নর-নারী সঙ্জন-হু্জন, পণ্ডিত -ূর্খ. বৃদ্ধ- 
যুবা সবাই মানুষ হয়েছিল, তৃণ-তুলা নত হয়েছিল৷ চণ্ডাল, মনেচ্ছ ও শুভ্র 
দ্বিজশ্রেষ্ঠ হয়েছিল। উচ্চ নীচ ভাব ভূলে গিয়ে সকলকে ভালবাসতে 
শিখেছিল। এমন অকল্পিত পামাজিক বিপ্লব ভারতবর্ষের ইতিহাসে 
বুদ্ধদেবের পর আর কথনে! দেখ! যায়নি। তাই তো মহাজনগণ 
মহাপ্রভৃকে একটি যুগের মানুষ একটি যুগের দেবতা বলেছেন । 


চৈতম্তচরিতামূতে আমরা মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের এই বর্ণনা পাই : 
“তিনি দীর্দেহী, তণগুকাঞ্চনবর্ণ, দৈর্ঘ্যপ্রস্থে নিজের হাতের চার হাত 
পরিমাণ, আজামুলম্বিত ভুজযুগল, নবমেঘের চেয়েও গম্ভীর তার কণ্ঠ" 
ধ্বনি, তিলফুল জিনি নাসা, সুধাংসুবদন, ভক্তবংসল, কৃষ্ণভক্তি নিষ্টা- 
পরায়ণ, সবভুতে সমজ্ঞান, শান্তদাস্ত, সকলের উপকারী, ভগবৎপ্রেম 
ছাড়া আর সব কিছুতে বিমুখ, চন্দনের অঙ্গদবাল! ও চন্দন বিভূষিত হয়ে 
কৃষ্ণ কীর্তনকালে প্রেমোন্বত্ত হয়ে তিনি নৃতা করেন ।? 

এই রসবিগ্রহ, নিখিল মানবের প্রাণের প্রিয়তম দেবতা, মনুষ্য 
শরীর ধারণ করে, শাস্তি ও প্রেমের বার্তা নিয়ে ১৪০৭ শকে ২৩ ফাক্কন 
১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ১৮ ফেব্রুয়ারী নূর্যদেব অন্তাচল যাবার পর চন্দ্রগ্রহণের 
সময় নবদ্বীপধামে ফাল্গুনী পুণিমা তিথিকে ধন্য করে উদয় হলেন । 
বিশ্বপ্রেমিক তাপস অদ্বৈত আচার্ষের সাধনায় ও আহ্বানে গোলোকের 
অধিপতি সার্বজনীন প্রেমের মূর্ত বিগ্রহ অবতারী ন্বয়ং ভগবান্‌ 
আমাদেরই দেশে রাধার ভাবকাস্তিসহ শ্রীকষচৈতগ্য মৃতি ধারণ করে 
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আমাদেরই ছুঃখ শোক অশান্তি দূর করবার জগ্য আমাদেরই মধ্যে এসে 
দাডিয়েছিলেন | বিশ্বে বয়ে গেল প্রেমের বন্যা £ 

উছলিল প্রেমবন্া চৌদিকে বেড়ায়। 

স্ত্রী, বদ্ধ বালক, যুব সকলই ডুবায় ॥ 

সঙ্জন, হুর্জন, পঙ্গু, জড়, অন্ধগণ । 

প্রেমবন্ায় ডুবাইল জগতের জন ॥ 

পাত্রাপাত্র বিচার নাহি, স্থানাস্তান। 

যেই ধাহ। পায় ভাহ। করে প্রেমদান ॥১ 

সিংহরাশি-সিংহলগ্জে নবদ্ীপে অকলঙ্ক গৌরাঙ্গ আবিভত হয়ে- 

ছিলেন। তাই দেখে সেদিন সকলঙ্ক চন্দ্র লঙ্জায় মুখ ঢেকেছিল। 
চৈতন্চরিতামুতের 'কবি সেই দিবা আবিাবের বর্ণনা দিয়েছেন 
এহভাবে, 

অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র দিল। দরশন | 

সকলম্ক চন্দ্রে আর কোন্‌ প্রয়োজন * 

সকলঙ্ক চন্দ্রে রানু করিল! গ্রহণ | 

কৃষ্ণ কষ্ণ হরিনামে ভাসে ত্রিভুবন ॥ 


শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব বাংলার ইতিহাসে সবচেয়ে গৌরবময় যুগ। 
সে সময়ে বাংলায় দর্মের যে গ্লানি ঘটেছিল. অপরিমেয় লোভ, 
স্বার্থপরতা, সদাচারহীনতা, বাভিচার, ঘোর তামসিকতা, নাস্তিকা 
বুদ্ধি, ভেদবুদ্ধি বিধমর্শর আচরণে ধর্মোন্মন্ততার তাণ্ডব ন্বতা, অরাজকতার 
যে ভীষণ পরিবেশ ন্থ্টি করেছিল তা বর্ণনাতীত। একদিকে ধনী- 
দরিদ্রের সংঘাত, কৌলীনা-অকৌলীনোর সংঘাত এবং সমাজের মেরুদণ্ড 
বর্ণাশ্রম ধর্ম নানাভাবে পক্ষাঘাতগ্রস্ত। কেবল বিদ্যাকুলের অহঙ্কার, 
বিষয়ভোগের উন্মত্ত প্রতিযোগিতা অন্যদিকে নাস্তিক নবা ন্যায়ের প্রখর 
তাপে বাংল! জর্জরিত । অদ্বৈতবাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দিতান্র্রে নবন্যায় 
তার আধিপতা বিস্তার করে চলেছিল । 

১. শ্ীচৈতন্তভাগবত | 


এই পরিবেশেই এসেছিলেন কাঙালের ঠাকুর শ্রীচৈতন্য মহা প্রভূ । 
ছেলেবেলায় তিনি নিমাই নামে অভিহিত ছিলেন | ছ'ত্র হিসাবে 
তিনি ছিলেন আদ্তীয় প্রতিভাশালী | বাকরণ, সাহিতা, অলঙ্কার ও 
স্যায়শাস্ত্রে স্থপপ্তিত ছিলেন। যোঁদন তিনি নবদ্বীপে সমাগত দিগ্বিজয়ী 
পণ্ডিত কেশব কাশ্মীরবীকে পরাজিত করলেন সেদিন থেকেই সেই 
পরাজয় জগতে ঘোষণ! করলে। নিমাইয়ের বি্/।বন্তার মাহমা । নদীয়। 
উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল তারই ভ্ঞোনালেোকুক। 

যোল বছর বয়সে |পতৃকণ্ষ করতে গয়াতে গিয়ে পরম বৈষব 
পণ্ডিত শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে টার সাক্ষাৎ হয়। তার কাছেই তন 
লাভ করলেন পারমাধিক দীক্ষ।। ৩খন থকে মাইয়ের প্রবল বর্ম 
ভাব দেখে সবাই বিস্মিত হয়। * এক ভাশ্চষ পরিবঠন প।রলক্ষিত 
হয় তার মধো। সেই ঘোর তাকফিক, নৈয়াধ়িক, স্মৃতিবাদী এবং 
আলঙ্কারিক মানুষটি যেন »কাথায় হারষে গলেন। তিনি এখন 
সবক্ষণ কৃষ্ণকে দেখার জন্য ব্যাকুল: তার অন্তর “প্রমভক্তিতে পাপণ্ণ 
হয়ে উঠেছে। প্রেমাবিষ্ট হয়ে তিনি কথনে। কাদেন, কখনো হ।সেন, 
কখনে। নৃতা করেন আর কথনে। ন। গন করেন । 

এ যেন এক নতুন মানুষ । 

গয়। থকে ফেরার পর আর অপর।।বঙ্গার মোহ রইল ন।- -এখন 
থেকে তার ছাত্রদের মনে (তন পরাবিষ্ঠার প্রতিঃ। করতে থাকেন । 
পরাবিগ্তা কি? প্রশ্ন করে একটি ছাত । 'নমাই পাণ্তত অমান উঞ্চর 
দেন (বগ্ভার সহায়তায় মান্তষ ভগব।নকে সাক্ষাৎ করাপ পরম 
সৌভ।গালাভ করে তাপগই নাম পরাবিছ্াা। | নবদ্বীপের জনসাধা পণ 
ভার +ছ একে "পেলে। এক ঞ।ভনব সহজ ও পরল বাঙ।: »তাোখগ। 
সবাই কঠোর নোতিক জীবনবাপন কর হ।র .প্রমে কফনাম কীঠন কপ। 

_-তাতে আমাদের লাভ ! 

_দুরীভূত হবে যাবতীয় প।গ । লাভ করবে পবিত্র ধর্মজাবন । 

এইভাবেই জনসাধারণের জীবনে জেগেছিল এক নতুন প্রাণের 
পুপন্দন, নতুন অনুভূতির উদ্দীপনা । খ।লদাং হয়ে মায় সন্কীনের 
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মাধ্যমে মানুষের গড়! কৃত্রিম ব্যবধান আর জাতি ও সম্প্রদায়ের ক্ষু্র 
গণ্ডী। সবাই পায় পরমার্থের হুর্লভ অধিকার । এইভাবে জাতির 
চিন্তাপারা ও জীবনদর্শনে নিমাই পণ্ডিত যে বিপ্লব এনেছিলেন, তেমনটি 
এর আগে বাংলার ইতিহাসে কখনে। দেখা যায়নি । 

কিন্ত প্রবল বাধার সম্মান হতে হয়েছিল তাকে। স্বার্থপর 
পুরোহিতগণ আর স্বার্থপর পণ্ডিত ও ছাত্রগণ তার আন্দোলনকে 
ভীষণভাবে বাধা দিতে থাকেন। গোঁড়া এবং সংকীর্ণমন! হিন্দুরা 
সংকীর্ন বন্ধ করবার জন্য রাজসরকারে অভিযোগ নিয়ে এলেন নিমাই 
পণ্ডিতেপ বিরুদ্ধে। টাদকাজী তখন নদীয়ার কালেকটর। তিনি 
এলেন শ্রীবাস-অঙ্গনে । খোল ভাঙলেন | নিষেধাঙ্ঞা জারি হয় 
প্রকাশ্য এবং সমবেত কীর্তনের ওপর | বলা হলো" নিষেধাজ্ঞা অমান্তয 
করে শাস্তি হবে, এমনকি ধর্মীস্তরিত করা হবে। মহাপ্রভু গ্রাহ 


করলেন না চাকাজীর এই নিষেধাজ্ঞা | 
তারপরেই একদিন নবদীপের রাজপথে এক অভুতপুব দৃশ্যের 


'আবঙারণ। সবাইকে আকৃষ্ট করে । এক বিরাট সংকীর্তন দল প্রকাশ্য- 
ভাবে রাস্তার উপর দিরে কুষ্চ-কীঙন করতে করতে চলেছে। 
পরিচালক স্বয়ং নিমাই পণ্ডিত। শোভাধাত্রার পরিসমাপ্তি হয় বিচার- 
সভায়। টাদ্কাজীর সঙ্গে বিচারে বসলেন তিনি। ঘটালেন কাজীর 
চিত্তের পরিবর্তন । নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হলো। এইভাবে তিনি 
দেখালেন, হিংস৷ ও চিত্তের ধর্নবিরুদ্ধভাব, শুধু প্রেম 'ও বিচারের দ্বার! 
জয় কর। যায়। 

৩ই বলেছি। ভারতের র।জনীতি ক্ষেত্রে নবদ্বীপের এই প্রেমের 
ঠাকুপটি হলেন প্রথম সত্াগ্রহী। জাতির এক মহা ছদ্দিনে তিনি 
এসে।ছলেন । এমন সময়ে এসোছিলেন যে, তখন যদি ন। আসতেন 
গৌরনুন্দর, তবে আমর। টিকতাম নী। এ জাতি, সভ/ত৷ ও সংস্কৃতি 
উবে যেত। একথা শুধু ভক্তের কথ নয়, এতিহাসিক সত্য । সে 
সময় মহাপ্রভু যদি না আসতেন আমাদের মাঝে, তাহলে আমরা 
বাচতাম না! তান এসে গেছেন পাচশত বছর প্রায়। এ পাঁচশত 
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বংসর আমরা থাকতাম না, অনেক আগেই ধ্বংস হয়ে যেতাম। তিনিই 
যে আমাদের রক্ষা করেছিলেন এতে কোন সংশয় নেই। ইতিহাসও 
এেই কথ! বলে। জাতির ভীষণ ছুর্দিনে মহাপ্রভু এসে জাতিকে 
বাচিয়েছিলেন ।"» 


| তিন ॥ 


ব্ক্তিস্বাতন্ত্রো বিশ্বাসী ছিলেন নিমাই পণ্ডিত । 

জাতি ও বংশের বৈশিষ্টা বাদ দিয়ে তিনি এ বিশ্বাসেরই প্রাধান্য 
দিতেন । 

এজন্য তাকে বিরোধীদের সহিংস প্রতিকুলাচরণের সম্মুখীন হতে 
হয়েছিল । এই বিরোপিত। করেছিলেন স্বর্থপর পুরেছিত ও ক্ষমতান্ধ 
অব্যাপকমণ্ডলী__এ'রা সকলেই বৈষ্ঞবধন্মের বিরোরী ছিলেন । তখন 
এই বিরোধী দলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করবার জন্য নিমাই সংকল্প করলেন 
তিনি সন্নাসী হবেন | বিরুদ্ধবাদীদের চিত্ত জয় করবাপ এটাই 
প্রকৃষ্ট পন্থ। | 

মহাপ্রভুপ্ন যেই কথ। দেই কাজ। ল্পেহময়ী জননী ও প্রেমময়ী 
প্রীপ্প শত কতগ্প অনুরোধ ও অগুনয়-াবনয় উপেক্ষা করে তিনি 
অবশেষে সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন । তার সন্নাস গ্রহণের প্রধান উদ্দেশ্য 
[ছল ছুটি। গ্রকৃষ্ণ তার পরম প্রেমাম্পদ--তার বিরহে উন্বত্তপ্রার হয়ে 
'তমি সংসার আশ্রম পরিত্যাগ করেছিলেন । এটা ছিল নিতান্ত 
বাক্তিগত বি্ষয়। দ্বিতীয় উদ্দেশ্তটি আবে। মহৎ__তার অনুবতীদের 
ঈশ্বর সেব|য় সন্ন্যাস গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা শিক্ষ। দেবার জন্য নিজেই 
বৈরাগা অবলম্বন করেছিলেন । 

কোথায় এবং কৰে তিনি স্গযাস নিয্লেছিলেন ? 

তখন তার বয়স পঁচিশ বছর পুর্ণ হতে এক মাস বাকী ছিল। মাঘ 

১. পাঁচটি ভাষণ : মহাধামত্রত ক্রঙ্চারী । 
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মাস, শুরু পক্ষ । শ্ষের উত্তরা” য'ত্রার প্রথম দিন । নবদ্বীপ থেবে 
কয়েক মাইল দূরে গঙ্গাতীরে কাটোয়৷ নগরে উপনীত হয়ে কেশ: 
ভারতীর কাছে বিধি মত সন্নাঃস গ্রহণ করলেন। নিমাই পণ্ডিতে 
জীবনে শুক হয় এক নতুন অধায়। 

সন্ন।স গ্রহণের পর শ্রীচৈতহ্থা নহা প্রভু পুরী নাত্র! করলেন । 

এখানে এসে সোজ। গেলেন জগন্নাথদেবের মন্দিরে | 

মন্দিরে জগন্নাথদেবের অপ্রাকৃত চিন্ময় মতি দেখে মৃদ্ছিত হলেন । 

ভাতঃপথ কিছুকাল স।বভৌম 'উট্রাচার্ষের গুহে অবস্থান | ইনি 
নধদীপের প্রখাত পণ্তিত হহেশ্বর বিশাপদের পুত্র। সার্বভৌ: 
ভট্টাচাষ গখনকার [দনের সবশ্রেগ নৈয়ায়িক এবং শঙ্কর-সম্প্রাদায়ে, 
বৈদাড্তক পণ্ডিত। মুসলমান নিগ্রহের হাত থেকে অধাহতি লাভে, 
জন্য উড়িষ্য।র পুরীর হিন্দ পা প্রতাপকদের আশ্রয় গ্রহণ করেন । 

স্রীচৈতন্তদেব এর সঙ্গে বিচারে বসে নক্করাচার্ষের কেবলাদৈতবা। 
খঞ্জন করেন । 

অতম্পর শুক হয় গ্াচৈতন্াদবর ভারত পরিক্রমা । 

১৫১১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দক্ষিণ ভারত ভ্রমণে নির্গত হন । 

প্রচার করলেন সবত্র তার দর্শ,নর বৈশিষ্টা | 

বললেন, ভোগবাদ প্রকৃত মন্ুষা মধাদার অন্থুপোযোগী । সংকীর্ণ 
দৃষ্টিভঙ্গী মানন-মধাদার অধোগা। মানুষের জন্মাধিকার ছিল অনন্ত 
জীবন । অনম্থ অপরিমীঘ আনন্দ $ম। পুকষের সেবায, দেহ-মনের 
সেবায় নয়। য কপেই অন্তষ্ঠিত "হাক ন। কেন, কর্মবাদ কখনই 
মানবসমা :জ মঙ্গল প্রদানে সমর্থ হবে না। বর্ণাশ্রম পরম, সমন্বয়বাদ, 
বিশ্বপ্রেশ। আহ্‌ংসা নীতি, নিঃস্থার্থপর তা চিন্তবিনোদন শক মাত্র । 

উার শিক্ষার অসাধ।রণ ভা'ভনবতৈ আকৃষ্ট হলে। অসা চিন্ত। এর 
অলৌকিক অভিনবক্ক লোক-সকলকে মুগ্ধ করলো । হাজার হাঙ্গার 
লোক দলে দলে শ্রীচৈতন্যদেবের চারদিকে সমবেত হয় । মুগ্ধ হয় 
সকলে তার শ্রীমঙ্গের অপবূপ সৌন্দষ দেখে । তিনি যে ভগবান্‌ 
গ্রীকফ্ণের প্রেমাবতার, যাবতীয় সুষ্টবস্তুর আকধণের একমাত্র প্রকৃত 
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কেন্দ্র | দক্ষিণ ভারতে শ্ত্রীচৈতন্যদেবের পরিব্রাজক জীবনের একটি 
ঘন! বিশেষভাবে উল্লেখ । 

স্কান__রাজমহেন্্রীতে কোটিলিঙ্গম মন্দির । তার বিপরীত দিকে 
গাম্পদের প্রসিদ্ধ স্নানঘাট। “সই ঘাটে অগ্রসর হবার সময়ে 
্রীচৈতন্যদেব দেখলেন একদল বৈদিক ব্রাঙ্গণ বেদমন্ত্র উচ্চারণ করতে 
করতে শোভাযাত্রার পুরেভি।গে অসংখা খাছ্যযন্ছের এক তান সহকারে 
উৎকলের গঙ্গাবশীয় প্রবল প্রতাপান্থিত রাঙ্গা।দরাজ প্রতাপকদ্রের 
গোদাবরী প্রদেশের রাজ।পাল সমভিবাহারে আষছেন। এই 
মকালে। শোভাবত্র। ' ত স।লল। গীদ।বরিতত পুণ।স্।ন ছপলক্ষে 
অনুষ্ঠিত হয়েছিল। 

গোদাবরীর পবিত্রত। 'হন্দু ভার: ক্ষরণাতী৩ কাল থেকেই 
প্রসিদ্ধ । পুথিবীর ইতিভাসে এটি একটি স্মরণীয় [দিন। সেদিন 
সন্ন।সার ছদ্ম আবরণে ল্লক্কায়িত অপরিসীম অনুরাগ মহ আপাত 
তত (বজাতীয় ভাবসম্পন্ন সদাঁবব রাজকীয় এীশ্বধণমান্থত বাক্তিগ 
মহত মালত হবার জন্য এক অস্বাভাবিক আগ্রন প্রকাশ কর[ছলেন। 
ধ সন্ন।াসী [বষরকোল।ভলরত পাধিব সম্পদ মম্পরনজনের অনুগ্রহ ভা জন 
হবার নকল আশ। পরিহার কর্সেছেন, তার পন্দে "সই সব কাজকীয় 
এশ্বধ ছিল মিলনের পণে প্রচিকূল অবস্। | 

এই দুই বিরুদ্ধ ভাবালম্বীয় সাক্ষাৎকরের মর্ম উপলদ্ধি করা 
সপ্রণ মান্তষের পক্ষে ঝাস্তবিকই দ্ববহ বধাপাপ | সন্নাসী কেন 
একজন রাজপুঞুষের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য এত বাকুল?; আাখ!র 
সুদক্ষ শানকশ্রেষ্ঠ কি কারণে তখনই সেই সংসার বাসনাতাগী তঞ্জা 
পুকষের সংস্পর্শে আসতে উন্মন্ত হালন % উড়িহ্যার সঘরাউ তার গাজা 
কৃষ্ণাানদার উত্তরভীর পধন্ত বিস্তৃত করেছিলেন। রায় রামানন্দ পুৰ 
ও পশ্চিম গোদাবরী রাজ্যের শাসক। সন্ন্যাসী গ্রাকষ্চচৈতন্ ব্বয়ং 
শ্ীকণ ও তার কান্তা বুষভান্ু নন্দিনীর মিলিত তন্ঠ। সার্বভৌম 
ভষ্টাচার্য যিনি অদ্বৈতবেদান্তের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত রায় রামানন্দের নিগুঢ় 
পরিচয় প্রদান করেছিলেন মহাপ্রতকে । তাইতে। তিনি স্বয়ং রায় 
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রামানন্দকে ভাগবত ধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন । একজন যখন রায় 
রামানন্দের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য অত্যন্ত বাকুল হয়েছিলেন, ঠিক 
সেই সময়ে অপরজনও প্রেমময় সনাতন শ্রীকৃষ্ণসত্তার সংশ্রবে আসবার 
এক অজ্ঞাত আকাঙ্ হৃদয়ে পোষণ করেছিলেন । 

স্রীচৈতন্যদেৰ রায় রামানন্দকে চিনলেন। 

চিনবেনই তো। কারণ তিনি যে তার চিহ্নিত লীলা-পরিকর । 

দণ্ডবৎ প্রণত হলেন রামানন্দ প্রেমাপ্নত কলেবর সেই তকণ 
সন্নাসীবরের চরণে । 

কন্ত বিন্মিত হলেন বৈদিক ব্রাক্ষণগণ সন্্যাসীর এই আচরণ 
দেখে_রামানন্দের সংশ্রবে তাকে অমন সঙ্লীতিভরে আসতে দেখে । 
কারণ টচ্চপদস্থ হলেও রামানন্দ ছিলেন নিয্নকুলোচ্ঠৰ। রাজসেবক 
এবং শুক্র। শ্রীচৈতন্যদেব কুষ্ণনাম উচ্চারণ করে তাকে আলিঙ্গন 
করলেন-_অভিহুত হয়ে পড়লেন ভাবাবেগে । সেদিন গোদাবরী 
তীরস্থ এক বৈষঃব ব্রাহ্ধণ গৃহে তার নিমন্ত্রণ ছিল। সন্ধাবেলায় রাষ 
রামানন্দ একটি মাত্র অনুচর সঙ্গে নিয়ে সেইখানে মহা প্রভুর সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করলেন । বিভিন্ন আলোচনায় অতিবাহিত হয় কয়েক রাত্রি । 

এই রায় রামানন্দ-সংবাদই গৌড়ীয় বৈষ্বধর্মের মূল ভিন্তি ও 
সার। 

প্রেমধর্মের অপ্রাকৃত গুটরহস্ত বাক্ত হয়েছে এই আলোচন'র 
মণো। 

দর্মজগতে এই মিলন আর এই আলোচনা চিরম্মরণীয় হয়ে 
আছে। 


শ্রীচৈতন্তমহাপ্রভূ এই প্রাকৃত জগতে মাত্র ৪৮ বছর বিদ্যমান 
ছিলেন। তার মধো ২৪ বছর নবদ্বীপে এবং অবশিষ্ট সন্নাসী জীবনের 
২৪ বছর ধর্মীচার্য বা ধর্মশিক্ষকরূপে নীলাচল ও ভারতের বিভিন্ন 
ধর্মস্থানে অতিবাহিত করেন। শেষ ১৪ বছরের মধো ছয় বছর 
তীর্ঘ ভ্রমণ, ছয় বংনর ভক্তি মহিমা প্রচার এবং বাকী বারে বছর 
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কৃষ্ণবিরহ-উদ্মাদনায় ন্বরপদামোদক ও রায্প রামানন্দের জঙ্গে 
কালাতিপাত করেন । 

জ্রীচৈতন্যের বিশ্বব্যাপী শক্তির উৎস ছিল তার বিশ্বস্ত অনুগামিগণ। 
বপসনাতন প্রভৃতিকে তিনি একটি নতুন ভাবধারার় অন্বপ্রাণিত 
করেছিলেন । এঁরা একটি নতুন সংস্কৃতির সংগঠক ছিলেন । ভারতের 
ধর্মীয় ইতিহাসে এ'রা প্রত্যেকেই উচ্চ স্থান দাবী করতে পারেন। 
অসাধারণ ছিল তার ব্যক্তিগত আকধণী শক্তি । সাধূসন্তগণের' তি 
ছিলেন সবচেয়ে গ্রীতিভাজন । বপ, সনাতন ও রামানন্দ রাষের 
মতো উচ্চ রাজনৈতিক পদে অধিষ্ঠিত এবং বদ্দুনাথ দাসেপ্স *তি। 
মর্ধাদা ও এশ্বধে অবস্থিত শত শত মানুষকে, এমন কি জগাই 1ধই 
এর মতো পাষগুদের জাগতিক “ভাগব।সন। থেকে মুক্ত করে তিনি 
নিজের ছিকে আকৃষ্ট করেছিলেন । 

যারাই তার সংস্পর্শে এসেছিল তাদের সকলকেই শ্্রীচৈতন/দ 
হৃদয়ের স্বতঃউৎসারিত “প্রমসিঞ্চিত আধাাত্মিক সান্ত্বনার বাণীর 
সাহায্য পবিত্র করেছিলেন। তিনি ছিলেন ত্রিতাপক্রিষ্ট মানুষের 
আধ্যাত্মিক চিকিৎসক । ন্ুুবুদ্ধি রায় এর একটি উজ্জল দৃষ্টান্ত । 
সুবুদ্ধি রায় যখন চরম ছূর্দশার উপনীও হয়েছিলেন, “ই সংকট শুস্ততে 
তিনি তার প্রায়শ্চিত্তের উপায় নির্ধারণ করেছিলেন । এমন বিশ্বজনীন 
সহানুভূতি পৃথিবীতে বিরল | দীক্ষত হোক" অদীক্ষিত হোক, এ 
কোন সম্প্রদায়ের যে কোন মানুষের মধো শক্তি সঞ্চার করে তাকে 
কষ্ণ-প্রচারে তিনি উৎমাহিত করেছেন । এমনই উদার তার শিক্ষ। 
যে তার অনুসরণ করতে দীক্ষ। ব। পুরশ্চধার প্রয়োজন হয় না । 
তিনি পৃথিবীর মানুষকে এই শিক্ষ। দিয়েছেন, যে কোন ভাবেই হোক। 
হেলায়, এমন কি বিদ্রপের ভাবেও কৃষ্চনাম উচ্চারণ করলে শ্রীকুষ্ণ- 
সা্নধানে পৌছান যায়। 

ভার আটচল্লিশ বছরের জীবন অক্লান্ত কার্যাবলী দ্বারা পরিপ্ণ 
ছিল। তার সেই সব কাজ নিয়োজিত হয়েছিল ভারতের আধ্যাত্মিক 
ভূগোলের মিলন-সাধনের দিকে । তান জীবনে দেখা যায় থে! 
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সন্নঝস গ্রহণের অব্যবহিত পরেই প্রার ছয় বছর ধরে পরিত্রাজকরূপে 
পদব্রজে তিনি ভারতের এক প্রান্ত থকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত জমণ 
করেছিলেন । এই ভ্রমণ নিরর্থক ছিল না, ব। পাধিব উদ্দেশ্য 
প্রণেদিত ছিল না। ভার দার্শনিক তবকে তিনি এই সময়ে সুদৃঢ় 
ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন উপদেশ আদর্শের মপ। দিয়ে । এই তত্বই 
অআচিন্তু।ভেদাভেদ নামে পারচিত | 

শ্রাকফ্চৈতন্যবণা অমু হর ধার । 

তিতা যে কহয়ে বস্তু সেই তত্ব সার ॥ 

তাতে ছর দর্শন হইতত ভত্ব নাহি জানি । 

সাংখা। যোগ, ভ্যা।য়। বৈশেধিক, বমীমাআ ও উন্তরমীদাংস। বা 
বেদাও-দশশ--সক্লেই ছ্খ-নিরুত্তির পথের সন্ধান করেছেন, কিন্তু 
আপ্াস। বন্থু (ক. ত! নির্ণয় করেন নি। কিন্তু ভারতবর্ষের যাবতীয় 
পর্মশাস্ত্র বদ, উপনিষান রামায়ণ, মহাভারত, অষ্টাদশ পুরাণ প্রন্ভৃতি 
পে/ষণ। করেছেন £ শনরম্তুকুতক” সত্যং পরং ধীমহি।' ভারতবধষের 
নহন্তী কুষ্টি এই আর এই কথাই উদান্ত কণ্ঠে ঘোষণ। ক:ণছিলেন 
মহা প্রভৃ। 
সন্তাপ তিন প্রকার খখাআধাত্সিক অর্থাৎ মআনসিক; 
আ!পহভীতিক অর্থাং দেভসন্বন্ধীয় এবং আপিদৈবিক অর্থাৎ দৈবাদি 
প্রকৃত ঘটনা থেকে জাত। ধনী, নির্ধন, ভিখারী ও রাজ।- সকল 
মানষকে এই ত্রিতীপে দগ্ধ হচ্ছে হয়। এই ছুঃখ-নিরভ্তির জন্য 
ভগবান শাস্ত্রূপে অবতীর্ণ। ভাপগতের তাবৎ ধর্শশাস্ত্রই এই শ্রিতাপ 
দূর করবার প্রণালী লিপিবদ্ধ করেছেন : কিন্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামুতকার 
ঘোষণা করলেন: 
মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্কস্্তি জ্বান । 
জীবে্রে কূপায় কৈল কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ ॥ 

বৈদিক কর্মকান্ডের স্থষ্টি হয়েছিল কেন? ইন্দ্রিয়ের দ্বার বিষয়ের 
সংযোগ যাতে মানুষের জীবনে কোন উচ্ছৃত্খলতা না আনতে পারে, 
সেইজন্য বৈদিক কর্মকাণ্ডের স্থষ্টি। এর পরবর্তী স্তরে ধারা আহার, 
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নিদ্রা, ভয় ও সৈথুনের প্রতি বিরূপ. ধারা জানেন ধম, অর্থ ও কাম 
পরিণামে যে হুখ ডেকে আনে তাদের এ ধর্ম, অর্থ, কাম থেকে 
ছুংখ নিবৃত্তির সন্ধান দেবার জন্ত-_'অথাতো ব্রন্মজিজ্ঞাসা__একমাতু 
ভগবানই শ্রোতব্য, ভ্/তব্য, মন্তবা; নিদিধ। সিতবা | 

তাকে জানতে পারলেই সর্বহুঃখের নিবু'স্ত হবে। 

এত বড়ো কথ! পৃথিবীর আর “কান ধর্মশান্ত্র ৭লে নি। 

ইন্রিয়গ্রাহা বন্ত এই প্রপঞ্চে পাওয়া যায়, কিন্তু মা ইন্ড্রিয়াতীত 
তা প।ওয়া যায় শাস্ত্রে । তবে আজকাল শাস্ব/লোচন। হয় না, কারণ 
বর্তমান যুগের গুকবাদ সেই শাস্ত্রের স্থান দখল করেছে। এটাই 
তো! আমাদের ছৃর্ভাগা । গুকদেব য। বলেন তাই-ই শাক্স; কিন্ু 
ভগবান্‌ স্বয়ং অঞ্জুনকে গীতায় বলেছেন : 

যঃ শাস্্রবিধিমুৎস্থজা বর্ততে কামচারতঃ। 
ন স সিদ্ধিমবাগ্পেততি ন স্থুখং ন পরাংগতিম্‌ ॥ 
এই শাস্ত্র আজকাল আলোচন! নেই। স্কুল, কলেজ, মঠ, মাশ্দি 
কোথ।ও এর পঠন-পাঠন, অনুশীলন নেই। কারণ আমার গুকবাকাই 
শান্্স । কিন্তু এ আদো ঠিক নয়। গুরুবাক্য যদি সাত্বও শাস্ত্রাবরোধী 
হয়, ত। স্বীকাধ নয়। 'পাধু-শাস্্-গুকবাক্য চিভ্েতে করিয়! এক্য 
আর না করিহ মনে আশ।।'--নরোন্তম ঠাকুরের এই বাণী স্মবা। 
কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন : 
প্রমাণের মণ শর্ত প্রমাণ প্রপান | 
শ্রুতি মে মুখযার্থ কহে সেই যে প্রমাণ ॥ 

ভাগবতধর্মই মান্ৃষের নিতা ধর্ম । সত্ব, রজঃ, তম.--এই তিনটি 
গুণের অতীত বিশুদ্ধসত্ব 'ভূমিকাতেই শ্রীচৈতন্তদেব প্রকটিত এই 
ভাগবতধর্ম বা সার্বভৌম ধর্মের প্রকাশ এবং অচিন্তাভেদাভেদসিদ্ধাস্তই 
আস্তিক্য দর্শনকে প্রদান করেছে পরিপূর্ণতা আর স্ুুসমদ্ধয় | ভেদবুদ্ধি- 
কলুষিত ধর্জজগতে এর প্রয়োজন ছিল। মহাপ্রড়ু আমাদের বললেন, 
একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধ ভক্তিসাধনই সর্বশ্রেষ্ঠ সাপন আর তার প্রেমই 
সাধ্য । এই প্রেম-ভক্তির দর্শনই শ্রীচৈতন্ত-প্রবন্তিত অচিস্ত্যভেদাভেদ- 
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বাদের স্বর্ণবেদী রচনা করেছে। এই প্রেম-ভাক্ত ধর্মের কথা আর 
নাম-সকীঙনের সাহাত্্য এইবার সংক্ষেপে আলোচনা করব। 
নাম-সকীঙন দর।ই ল।ভ হয় হূর্লভ প্রেম-ভক্তি সম্পদ | 


চার ॥ 


্রাবেদবারস আম্মদর্শনের স্বরূপ বণনা করেই রচনা করেন 
“বদাছদহন |' 
ব।স-প্রতিভার এক আশ্চষ ্ৃগ্তি। কিন্তু ছুঃখের বিষয়, বেদান্ত 
দ্ণুনর প্রকৃত অথ্র দিকে লক্ষা না রেখে অনেকেই শঙ্করাচার্ষের 
মায়াবাদকেই বেদাভ্দ"ন মনে বরেন। দশন বললেই ড্রষ্টা ও দৃশ্য 
থাকবে | দৃষ্ট/ ও দুশ্ব না থাকলে দর্শন কি প্রকারে সম্ভব | পুরীতে 
অদৈতবেদান্তী সর্ভৌম ভট্টাচার্য মহাপ্রভুর কাছে বেদান্তের শান্বরভা হয 
বর্ণনা ক্লে তিনি বলেছিলেন : 
“* অত্রের অথ বুঝিয়ে নির্ল। 
তোম।র ব্যাখা। শুনি মন হয়ত বিকল ॥ 
স্তরের অর্থ ভাষা কহে প্রকাশিয়]। 
ভাষা কহ তুমি মতের অর্থ আচ্ছাদিয়। ॥ 
শত্রের মুখা অথথ না করহ বাখ'ন। 
কন্নার্থে তৃমি তাহ! কর আচ্ছা 7॥১ 
সহাপ্রভু পুরীধামে সার্বভৌম ভট্টাচার্যের কাছে এবং. কাশীতে 
প্রকাশানন্দের কাছে বেদান্তদর্শনের যে দিগঞ্শন করেছেন, চৈতন্- 
চরিতামৃতে তার সুন্দর বিবরণ আছে । এই দর্শনের প্রকৃত মর্ম 
গ্রহণ করতে হলে মধ্বাচার্ষের “অনুভাস্ত'। রামানুজের 'আীভাস্ত" 
নিশ্বার্কের ভান্ু, জীব গোস্বামীর ভাব্য এবং বলদেৰ বিদ্যা ভূষণের 
'গোবিন্দভাস্ত'-_-এইগুলি পাঠ করতে হয়। শেষোক্ত ভাঘ্মটিতেই 
১ শ্রীচৈতনুচবিতামৃত। 


শ্রুতিপ্রমাণসহকারে অচিস্তাভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত অতি সুন্দরভাবে 
আলোচিত হয়েছে । 

বেদান্তদর্শনে সম্বন্ধ, অভিবেয় ও প্রয়েজনতত্বের বিষয় বণিত 
আছে। সেবা ভগবান নিতা, সেবক জীবনিশ্চয় নিতা এবং জীবের 
ভগবত সেবা নিত্যা। আমাদের দেশে পণ্ডিতগণ প্রায়ই একটি ভূল 
রে থাকেন । তারা বেদের সবাংশ বিচার না করে স্বমত-স্থাপনের 
জন্য অংশবিশেষ মাত্র গ্রহণ করে থাকেন। এর দ্বারা কিন্তু বাস্তব 
সতোর সন্ধান পাওয়া যায় না। “বদের 'একদেশিক বিচার অবলম্বন 
করেই তো নিধিশেষবাদিগণ ব্রক্ষকে নিগচণ এবং কোন স্থানে 
ত্রিগুণময় বলে বর্ণন করেছেন। তাদের ধারণা বিগ্রহযুক্ত হলেই হঙ্গ 
বা ভগবান্‌ ত্রিগুণাধীন হন। কিন্তু মহাপ্রভু বললেন ভগবদ্ধস্্ কেবল 
নিগুণ বা ত্রিগুণাতীত নন, পরস্থ তিনি অনন্ত চিদ্গুণরাশির আধার 
সবিশেষ বিগ্রহ । আরে। বললেন, শ্রাভগবানের নাম নিতা, রূপ নিতা, 
গুণ নিত্য, পরিকরগণ নিত্য, লীল| নিত্য, লীলার আনন্দ নিতা। 

এই লীলানন্দই আত্মদর্শনের প্রেমতত্ব । 

শ্রগত বলেন,_'মাত্মা বা অরে দ্রষ্টব্য: শ্রোতব্যো মণ্ডবো! 
নাদব্যাসিতব্য; |) অর্থাৎ আত্মবস্ত দর্শন করতে হবে, চিন্তা করতে 
হবে এবং ধান করতে হবে। 

এই আত্মবস্তব আর 1কছুই নয় হাঁরসন্বন্ধি বন্ত দর্শন | 

গোপ।লতাপনী বলেন._ভক্তিরস্ত "ডজনং তদিহামুত্রেপাপি- 
সৈবান্তেনামুন্মিন মনসঃ কল্পনম্‌।? অর্থাৎ, শ্রীগোবিনেদ ভাক্তই ভজন। 
উহলোক ও পরলোক-সন্বন্ধীয় যাবতীয় কামনা-বাসন। বিপর্জন করে 
এই কৃষ্ণাখ্য পরব্রহ্মেতে একেবারে তন্ময় হয়ে যেতে হবে শুদ্ধ মনের 
প্রেম নিয়ে । 

উপ!নষদেরও সেই একই কথা ভগবানকে প্রিয় বুদ্ধিতে ভজন। 
করবে । অসীম ভগবানের -ভালবাসা, অনুকম্পা ও সহানুঠ তির সঙ্গে 
দসীম জীবের সহায়শৃন্থতার অনুসৃত, দূর্ণ আত্মসমর্পণ এবং ভগব্দিচ্ছার 
বশ্যতার সঙ্গে অসীমের সঙ্গে সসীমের যে সম্বন্ধ তাই-ই ভক্তি নামে 
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অভিহিত হয়েছে। ভক্তির আগের অবস্থাই শরণাগতি। ভক্তি 
রসামৃতসিন্ধৃতে ভক্তির স্বরূপ এইভাবে বণিত হয়েছে : 
সবোপাধিবিনিরুকক্তং তৎপরহ্েন নির্মলম্‌। 
হৃষধীকেণ হৃধীকেশ সেবনং ভক্তিরুচ্যতে ॥ 
শাগ্ডলাস্মতে “ঈশ্বরে পরান্নরক্তিই' ভক্তি নামে অভিহিত হয়েছে । 
প্রীরপ গোস্বামী বলেছেন : ভোগ বা মোক্ষের ইচ্ছ। এবং আত্বোন্দ্রয়- 
গ্লীতির ইচ্ডা-_-এই ছুই প্রকার ইচ্ছ। দ্বারা, প্রভাবিত ন৷ হয়ে কেবল কৃষে 
গ্রীতির জম্তই কৃষ্ণ আত্মনয়োগের নামই ভক্তি । সকল বৈষ্ব মহাজন 
একবাক্যে বলেছেন, একমাত্র ভক্তিই সমস্ত শাস্ত্রের মুখ্য তাৎপষ ! আর 
মহাপ্রভু স্বয়ং উচ্চকণ্ঠে ঘোষণ। করে গিয়েছেন : ভক্তিই জীবের স্ববম। 
এই ভর্তি, উধ্বতম ভুমিকায় আরোহণ করে “প্রেম' নাম ধারণ 
করে। চৈতন্তচপ্িত।মুতের কবি লিখেছেন : 
আত্মেন্দ্রিব-প্রীতিবাঞ্ছ। তারে বলি “কাম? । 
কষ্ণেক্দ্রয়-গ্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম ॥ 
কামের তাৎপধ-_নিজ সম্ভোগ কেবল। 
কৃষ্ণসুখ তাৎপধ মাত্র প্রেম ত প্রবল ॥১ 
প্রেমিক ভক্তের হৃদয়ে পর্স, অর্থ, কাম-_শুধু এই ত্রিবর্গ নয়, চতুর্থবর্গ 
সাঙ্ষও স্থান পায় না। যার অপ্রাকৃত প্রেমের মেবক তারা 
জাগতিক আনন্দের অভিলাষধী ন। হয়েও আনন্দলীলাময় বিগ্রহ 
শ্রীক্ষষ্ণের কৃপায় অতুল আনন্দের অধিকারী হয়ে থাকেন। .সই 
আনন্দসমুদ্রের তুলনায় ব্রহ্মানন্দও তুচ্ছ বলে বিবেচিত হয়৷ এর 
থেকেই আমর। বুঝতে পারি প্রেম কত উচ্চস্করের জিনিস | 
এই অনপিতচর প্রেমভক্তি-্বরূপ উন্নত উজ্জল রস পৃথিবীর 
মানুষকে দেবার জন্যই শ্রীগৌরনুন্দরের অবতারলীল পাঁচশো বছর 
আগে নবদ্বীপে প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রেমভক্তিতে মানুষের 
চিত্ত যত সমৃদ্ধ হবে, অভিসিঞ্চিত হবে ততই জনগণের মধ্যে 
পারস্পরিক বিবাদ বিসম্বাদের পরিবর্তে প্রেমের আলিঙ্গন হবে ॥ 
১. ভ্ীচৈতস্তচরিতামৃত | 


ন্‌ 


তখনই এই পৃথিবী যথার্থ পূর্ণ সখের আগার হয়ে উঠবে । প্রখ্যাত 
এঁতিহাসিক স্তর যছুনাথ সরকার বলেছেন: 'জগতে যত ধর্মপ্রচারক 
এনেছেন, তাদের মধ্যে মানুষের শুদ্ধচিত্তের এই প্রেমানন্দ্ের সন্ধান 
একমাত্র চৈতন্য মহাপ্রভুই দিয়ে গেছেন ।' 
শ্রীগৌরসুন্দরের নাম-রূপ-গুণ-লীলার একাস্ত্িক অনুশীলনের 
প্রয়োজনীয়তা আমাদের আজ মনেপ্রাণে নুন করে উপলব্ধি করতে 
হবে-_-উপলব্ধি করতে হবে মহাপ্রভূ-প্রবর্তিত রঞ্চনাম' 'সংকীত্নের 
মহিমা। কি দেই মহিমা? তীর শিক্ষার্টকের প্রথম ক্লোকে 
সংকী্ন-মাহাত্ম্য বর্ণন করে স্বয়ং মহাপ্রভু বলেছেন : 
চেতোদর্পণংমার্জনং ভব-মহাদাবাগ্ি-নির্বাপণন্‌ 
শোয়ঃকৈরবচক্দ্িকা-বিতরণং বিস্যাবধজীব্নম্‌। 
আনন্দান্বধিবর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণীমতা স্বাদনম্‌ 
স্ধাক্মন্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকুষ্ণ-সংকীর্ভনগ্‌ ॥ 
অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ভন মলিনচিত্র-জীবের হাদয়দর্পণ মার্জিন করেন, ভববপ। 
মহাদাবাগ্নে নির্বাপণ করেন, জীবের পরম মঙ্গলবপ কুমুদের শুত্রন্ববিকাশক 
কলা" কিরণ বিতরণ করেন, শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ডন মপ্রাকত-বিদ্াবধর জীবন, 
জীবের অপ্রাকৃত শ্রীকষ্ণ-সেবানন্দসমুদ্র বর্ধনকারী, পদে পদে পূর্ণ গম 
আম্বাদনস্ববপ এবং সর্ব আত্মার সিগ্ধতা৷ সম্পাদনকারী৷। 
এই শ্রাকৃষ্ণ-সংকীর্তন সবোৎকৃষ্ট উপাসনা | 
মারা ভাগবতপর্স আশ্রয় করবেন 'এবং ভাগবত পর্মের অনুশীলন 
করবেন ভাদের একাম্ভাবে শ্রীবঞ্চনাম-সংকীর্তনে নিমগ্ থাকে হবে। 
ভাবের সার বা ঘনীভূত অবস্থাই “প্রমপ (প্রেমই মানুষের পরম পুরুষার্থ । 
ভক্ত হৃদয়ে এই প্রেম 'মগ্ভূত হয় একমাত্র কষ্ণচনাম-সংকীর্তনের ছারা । 
শুধু অনুভূত ভওয়! নয়, উত্তরোনতর বধিত হয় । 
হরে কৃষ্ণ হবে কৃষি কু কৃষ্ণ হরে হবে। 
হরে রাম হরে সাম রাম রাম হরে হবে।॥ 
হরেন্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবল: 
কলে। নাস্তোব নাক্ত্েব গতিরন্যথা ॥ 


১১ 


এই নামসংকীর্তনকেই ভক্ত-ৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে গৌরাঙ্গলীলার 
প্রয়োজন হয়েছিল | 
নংকীর্তন বলতে আমরা ক বুঝৰ ? 
ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীল1 প্রভৃতির উচ্চ ভাষণের নাম 
কীর্তন, সকলে মিলে যে কীর্তন, তাই সংকীর্তন। শ্রবণ এবং স্মরণ 
এই ছুটিও এর মধ্যে অনুন্থাত। শ্বণ-কীর্তন-্মরণ একই সুত্রে 
গ্রধিত-_-এরই অথণ্ড রূপ হলো সংকীর্তন। প্রেমেই মানবজীবনের 
চরম লক্ষা নিহিত আছে আর সেই প্রেম লভা হবে একমাত্র কৃঞ্চনাম- 
সংকীর্তন দ্বারানাস্তোব নাস্তোব গতিরন্যাথ।' | একমাত্র নাম- 
সংকীর্নের ফলে প্রেমভক্তি লাভ হয় । নাম ও নামী ছুইই অভেদ । 
ভ্রীভগবান এবং তার নাম অভিন--ইহাই মহাজন বাক্য । নামের 
ফলেই প্রেমভক্তি লাভ হয়ে থাকে। শ্রীকৃষ্কচৈতন্য দর্শন প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে এই প্রেম-ভক্তির ব্বর্ণবেদীর উপর । পৃথিবীর সকল মানুষের্ই 
এই প্রেম-ভক্তিতে অধিকার আছে-_স্বয়ং মহাপ্রভুর এই ঘোষণা । 
এই প্রসঙ্গে কবিরাজ গোস্বামীর সেই উক্তিটি ্মর্ভধ্য : 
কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার । 
নাম হৈতে হয় সব জগৎ নিস্তার ॥ 


॥ পাচ ॥ 


এই অধায়ে আমরা সংক্ষেপে বৈষ্ণব ধর্মের উদ্ভব ও গৌঁড়ীর 
বৈষ্ণব ধর্মে এর পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা করব। বিষ্ণুর 
উপাসকদের বলা হয় বৈষ্ণব খঞ্থেদে বিষ্ণুর উপাসনার কথা 
আছে। অতএব বৈষ্ণবধর্ম যে স্ুুপ্রাটান সে বিষয়ে কোন সন্দ্হে 
নেই। একটি স্তরের একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে £ 
তমু স্তেতারঃ গৰ্যং যথাবিদ খতন্ত গর্ভ জন্ুষাপিপর্তন । 
আন্ত জানস্তো নাম চিদবিবিক্তন মহস্কে বিষ্কো৷ সুমতিং ভজামহে ॥ 


ত্ 


এর বাখায় সায়নাচার্য বলেছেন : "হে স্তোতশণ ! তোমরা সেই 
বিষুরকে যতটকু জান, সেইবপ হ্গোত্রাদ ছারা তাকে গ্রীত কর। 
তিন সকলের আদ, তিনিই যজ্জর্ূপে অবস্থিত, তিনি সধাগ্রে জল 
সৃষ্টি করেছেন তারই অনুগ্রহ হলে ভার স্তরতি করতে পারা। যায় । 
তারই নাম কলর উপান্স ও “জাতিয় । সেই নামকে সকল 
রকম পুকমার্য শিদ্ধিপ্ উপাম 'জনে উদর নাম ট্1এণ করত থাক। 
হে বিঝে।! এই ভাবে তোমার নাম করতে করছে আমধ। তোমারই 
কুপায় “তামার স্ববপসাকাতরূপ স্তমতি লাভ কর সমর্থ ইব ।' 

এই বণাখনুসারে বিষুই আদি দেখত] 

তার নামই উপাস্ত । কারণ তর নাস কো হঞয়। 

সেই তার চিম্মর নাধ সাধন।র দ্বারা তার করণ। বধিত হন না 
সাপকের উপর এব সাক তার স্বনপ সক্ষাং লাত করপার মগ) 
শক্তি অর্জন করতে সমর্থ হর । এই সন্্র্টি্ দিতীয়ার্ধের বাখায় 
শ্রীজীন গান্যাধী লি.খছেন : “হে বিষে গাগার মান চিৎ 
অখাৎ চৈতগ্যন্ষদপ আর সেই “হত ত। য় প্রাণ । মে শ1েগ 
ঈষৎ মহিম। জেনে আর্খাৎ উচ্চারণাদির ছাত। এ |দি এভাবে ন। “জনে 
যদি অক্ষপমাত্র উচ্চারণ করি, ত.ন :তখার স।কফাংকার জ1৬ ৫.5 
সমর্থ হব ।? 

বিষুর উপাপনায় নামকে আশ্রঃ কপার পরে ছুজনেই পিক্ষে 
প্রাপান্ত দিয়েছেন । কারণ নামের এএন মহিন। বা শান্ত মে একমাত্র 
নান সাবনার দ্বারাই বিষুর দি লাভ কহ পার। বাণ + তাকে 
জান। যায়। গীড়ীর নৈষ্চন আলচার্গণ বলেন কল: ত নাশের মাহাস্। 
প্রচারের দ্বারা জনচিন্তকে শুদ্ধ  ভগবৎ পাক্ষাৎকারের উপদোগী কে 
তুলবার জন্যই বিশেষ করে বাংলাধ এ্তিগাদে বের আবিভাব ঘটেছিল 
পাঁচশে। বছর আাগে। গোছাঘ বৈধব সমাঙ্গের ভক্ত নান সকী হন 
€ নাম জপ অন্যাত্সসা+নার প্রপান অঙ্গরূপে পীকাত | 

খখ্েদে বৈষুনবর্মের মে অঙ্কুরোক্গম হব, পরবতাকালে উপ ঘৰ 
মহাভারত, আগমশান্্র, পুরা ৪ পর্জ সংন্ততার আপা দিয়ে তাই 


৩) 


টত্তরোত্তর বধিত হয়ে নানামুখী গতির পরিচয় ব্যক্ত করে। শ্রাতি 
থেকে উদ্ভূত হয়ে, ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে পেতে এর একটি বেগময় ও 
ক্রমবিস্তারশীল অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ অবিরাম গতিতে বৈষ্ঞবধর্মের সারভূত' 
বিশ্বজনীন ভগবৎ-গ্রীতিরূপ রসামুত সিন্ধুর দিকে পরিণতি লাভের জদ্য 
ধাবিত হয়েছে। 
গৌড়ীয় বৈষ্বধর্মে রুষ্ বিষুর স্থান গ্রহণ করেছেন। 
এই ধর্মে কৃষ্ণই সাক্ষাৎ ভগবান-_বিষ্কস্ত ভগবান্‌ স্বরম্‌।' 
তার চেয়ে আর পরব নেই । যদিও মহাভারত প্রভৃতি একাধিক 
পৌরাণিক গ্রন্থে বষ্ণকে বিষণ বা নারায়ণ্রে অংশে অবঅর বলে ব্ণনি। 
কর! হয়েছে, তবু চৈতন্য-অনুবন্তাঁ বৈষ্ুবসমাজ। ধার] বৃষ্কই চৈতন্যরূপে 
অবতীর্ণ হয়েছিলেন বলে বিশ্বাম করেন, তারা কৃষ্ণের অংশাবতারহে 
সন্থুষ্ট হতে পারলেন না। তার। বললেন, কৃষ্ণই একপাত্র পরম পুরুষ, 
অন্য সব অবতার তার কল| অংশ । বৃষ্ণই অবতারী, অন্য সব অবতার 
তার থেকে উদ্ভৃত-_- 
“সই এষ অবঙরী ব্রজেন্্রকুমার | 
'অবতারীর দেহে নব অবতারের স্থিতি ॥ 
দীপ হইতে যৈছে বন্ত দীপের জ্বলন। 
মূল 'এক দীপ তাহা করয়ে গণন। 
তৈচছে সব অবতারের কৃষ্ণ যে কারণ ॥১ 


গৌড়ীয় ৈষবধমে নারায়ণকে শ্রীকৃষ্ণের বিলাস বা তদেকাত্মরূপ 
বলে বর্ণনা করা হয়েছে । বৈষ্ঞবাচার্গণ বলেন, স্বয়ং ভগবান শ্রীরুষ্কই 
আত্মারূপে বিশত্রন্াণ্ডে বাপ্ত করে আছেন। তাদের মতে আত 
পরমাত্মার অংশ এবং পরমাত্ম! শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশ কলার প্রকাশরূপ | 
পরমাত্। হ্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই জ্যোতির্ময় রূপ। ইনি মায়াবী । 
শ্রীকধের জীবশক্তি থেকে বিভিন্ন অংশে অনন্ত প্রকার জীবের উল্লেখ 
আছে চৈতন্কচরিতামৃত গ্রস্থে। পরমাত্মা প্রতোক জীব শরীরে অণু 

১ শ্রীচৈতগ্রচরিতামুত। 
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'্আত্মারূপে প্রবেশ করে শ্রীকষেের বহিরঙ্গ শক্তি মায় দ্বারা আবৃত হয়ে 
অভিভুত অবস্থায় থাকে । এইভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ববাচার্ধগণ প্রতিষ্ঠা 
করেছেন শ্রীক্ের পরমেশ্বরত্ব । 
একমাত্র অদ্য় জ্ঞানবেগ্ঠ তত শ্রীকৃষ্ণ । 
'সনাতন শিক্ষায়” কবিরাজ গোস্বামী তা এইভাবে উল্লেখ করেছেন : 
অদ্বয়জ্ঞন তত্ব কচ স্বয়ং ভগবান্‌। 
স্ববপশক্তি রূপে তার হয় অবসান ॥ 
স্বাংশ বিভিন্নাংশরূপে হঞা বিস্তার । 
অনন্ত বৈকুষ্ঠ ব্রহ্গাণ্ডে করেন বিহার ॥ 
স্বাংশবিস্তার--চতুবুহ অবতারগণ। 
বিভিন্নাংশ জীব-_তার শক্তিতে গণন ॥১ 
অর্থাৎ, অছ্য়ঙ্জানতত্ব স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপশক্তিসমন্িত তন্বু। 
"সই অদ্বরতবই স্বরূপ শক্তির দ্বার! অনন্ত বৈকৃণ্ বিস্তার করে তাতে 
স্বীয় স্বকপা ₹শে ষড়েশ্বর্ষশালী নারায়ণরূপে এবং পরমাত্মা ও অবতারাদি 
স্বাশস্বৰপে বিলাস করেন। তারই জীবশক্তি থেকে বিভিন্ন অংশে 
অনস্ত জীব ও বহিরঙ্গ। মায়াশক্তি দ্বার! অনন্ত ত্রঙ্গাণ্ড প্রকট করিয়ে 
শষ্টি প্রভৃতির লীল। করে থাকেন। 
বিষ পুরাণে নারায়ণকে বল! হয়েছে শ্রেষ্ঠ দেবতা | 
তাঁন বৈকুষ্ঠের অদীশ্বর ৷ ফড়েস্বধপূর্ণ । শঙ্খ-চত্রগদা-পদ্মপারী 
চতুভূজি। 
তিনিই একমাত্র জ্ঞাতব্য অক্ষর পুকষ। জীবের পরম লক্ষ্য । 
ইাকে পেলেই জীবের পরম মুক্তি সাধিত হয়। কিন্ধু গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ 
নারায়ণ অপেক্ষা! শ্রীকৃষ্ষকে উচ্চাসনে বসিয়েছেন। তারা বলেন, 
শ্রীকৃকই পরত, তার চয়ে আর পরতত্ব নেই তার মধ্যেই ভগবকার 
পূর্ণ প্রকাশ | সর্ধরূপী তিনি। তার শক্তি ভিন্ন কারে প্রকাশ নেই । 
সকল অবতারের বীঙ্ধ তিনি। 
বৈষ্ঃবাচার্গণের সিদ্ধান্ত অন্তসারে স্বয়ং ভগবান শ্রীকর্চর তউ 
স্ত্রীচৈন্চরিতামৃত। 
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রূপ- একটি মুখ্য প্রকাশ এবং অপরটি বিলাপ । মুখা প্রকাশের 
বিশ্লেষণ চরিতামুতের কৰি কৃষ্ণদাস এইভাবে দিয়েছেন : 
একই বিগ্রহ বদি হয় বহুরূপ । 
আকারে ত ভেদ নাহি, একই স্ববপ ॥ 
সভিষী। বিবাহে নৈছে, বৈহে কৈল রাস । 
ইহাকে কহিয়ে কুষের মখা প্রকাশ ॥ 
অর্থাৎ, একই স্বরং কপ ধখন একই সময়ে অনেক স্থানে মিলিত হন 
এবং এ প্রকটিত মু্তিগুলি যদি গুণ-ল//দর দারা সকল ভাবেই মূল 
বপেরই সমান হয়, তবে এ সকল মূত্তি মূল পের প্রকাশ-মুতি বলে 
পরিগণিত হয়| 
কৃষেের বিলাস অর্থে 
একই বিগ্ঠহ মন্দ আকারে হয় আন। 
অনেক প্রকাশ হয় বিল।স নাম ॥ 
র্থাৎ। যিনি প্রায় মূল কূপের তুল্য শক্তির. কিন্ধু আকারে, বর্ণে 
ও নামে পৃথক, তাকে বিলাস মুক্তি বলে । বৈষ্ণবগ7 বৈকষ্ঠের অধীর 
নারায়ণকে শ্রীকৃষ্ণের বিলাস মৃত্তি বলেন । 
শুধ তাই নয়। গৌড়ীয় বৈষবগণ শ্রীকৃষ্ণের জন্য নতুন ধাম পযন্ত 
সি করেছেন । নারায়ণের নিবাস বৈকৃণ্ঠ । তিনি শ্রীঞ্চের বিলাস 
মু্তি। কৃষ্ণের স্থান বৈকুষ্ঠের উপরে__কুঞ্ণলোকে ।  দ্বারকা, মথুরা, 
বজধাম, গোকুল এবং বুন্দাবন-_-এই চারপামে বিভক্ত কৃষ্তলোক। 
বৈষ্ণবাচার্যগণ বলেন, অনন্ত 'সীন্দর্য ও মাধ্র্যমপ্ডিত 'গালোকেই শ্রীকঞের 
ভগবৎ-সন্তার পরিণর্ণ বিকাশ । এইখানে ভ্রীকৃঞের সঙ্গে ভার শবরুূপ- 
ভুত। শক্তি যোগমার়ার নিতা যোগ । যোগমায়াই এইখানে গ্রা্ুষ্চর 
এশ্বর্ধকে আবৃত করে মাধূর্ব-রস উৎসারিত করে দেন। এই ।নত্য 
বন্দাবনের লীলা ক্ষেত্রেই শরীফের প্রকাশ-মূতি। এখানে তিনি দ্িষ্টজ 
'এবং মুরলীবাদক : 
কৃষ্ণের য: তক .খলা সর্বোন্তম নরুল।লা, 
শরবপু তাহার স্ববপ | 
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গোপবেশ বেণুকর, নব নট কিশোগবর; 
নরলাল। হর অনুরূপ ॥ 
ব্রহ্মসংহিত। শ্রীকৃষ্ণের সবেশ্বরদ্ঘ প্রতিপ।দন করে বলেছেন : 
ঈশ্বর পরমঃ কুঞ্ণ: সচ্চিদানন্দ বিগ্রহৎ | 
অনাদিরাদগোবিন্ব সবকারণ কারণম্‌॥ 

ভারততর দাঁক্ষণ, পশ্চিম, উত্তর সবত্র বে।,প যখন ধৈঝবধনের 
অন্থাদযর, তখন বাংলায় চৈতন্বাদেবের আবির্ভাব । চৈওম্ত-.ব বৈষঃব 
বেদান্ত সম্প্রদায় গু'লর আছচার্ষগণ ব্রনের সঙ্গে ৬াবজগতেগ সম্ইখোর 
কথাই আললোচন। করেছেন। কিন্ত ভগবানের ধাম। ভগখাংনর প'পকর্স 
প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলেন নি। কিন্তু ভগবানের ধম, ভগবানের 
পরুকর সব কিছুই  ব্রন্মের বপশত্তিত্র বিল।স ; জা "ব ম্ববপ * 
শ্রীকৃষ্ণের অংশ এবং ভগব।.নর সেবা-রূপ “প্রমানন্দেই য ভার স্ববপ 
উপলব্ধ; জীবের সঙ্গে ভগবানের মধুর সম্পর্কে "ভদ ৬ ভেদ দহ- 
যে স্বীকার, হর্ষ ও শষ কিরণের মতে। শক্তি ও শ।ক্তমানেগ মধে। পখেছে 
যে অচিগ্থাভেদাভেদ সন্বন্ধ-_মহাপ্রভ্‌ প্রবতিত গৌড়ীয় বৈষবপর্জেহ 
এই দার্শনিক তন্তটা বিশেষ ভিস্তভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত। 

ভক্তিধর্মর আকর গ্রন্থ ভাগবত । বৈষুব আঅ[চাধগণ এই গ্রন্থকে 
বলেছেন শ্ীকফের অঙ্গ-্ববপ । বৈষ্ণব ধর্মবিশ্বাসের মূলে গভীর “প্রেরণা? 
সঞ্চার করেছে এই ভাগবত । হ্রিবংশ ও বিষণ পুরাণে আমর। পাস 
শ্রাকষ্ণের সমগ্র জীবনেতিহাস। কিন্তু ভাগবও শ্রীকুফের বাল। « 
কেশোর মাত্র অবলম্বন করে তার লীল।কে চিত্রত করেছে । এই গ্রন্থে 
প্রীকঞ্চের কৈশোর লীলাকে কেন্দ্র করে ভক্ত এবং ভগবান এই দ্ুইদের 
মধো বাক্তিগত নিকট সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছে । এর ফলে এনন 
এক আবেগ গ্লত ভ।ক্তরস মিশ্রিত ধর্সের বৃন্ত রচিত হয়েছে, ॥। 
অনপম | 

শ্রীকফ্ের প্রতি একান্তিক নিঃস্বাথ ভালবানায় আগজসনডা(বলোপ- 
রী 'গাপীদের প্রেমচপ্জল হাদয়াবেগের "যেরকম নিখ'ত খর্ন। এই 
চহাগ্রন্থে আমর। পাই তা বারশ্থার পাঠ করেও হন তৃপ্ত হয় ন। | 
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্রক্ষুটিত শতদলের মতো প্রেমের বৃস্তে বিকশিত হয়ে উঠেছে প্রেম 
ভক্তির স্বরূপ এই বর্ণনার ছত্রে ছত্রে। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোলীদের 
সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন আর প্রেমে তার সঙ্গে মিলিত হবার জন্য হৃদয়ের 
যে আতি ফুটে উঠেছে তাই-ই জীবাত্মার পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হবার 
আকাঙ্কার উজ্জল প্রতীকরূপে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে গৃহীত হয়েছে। 
অপ্র/কৃত বুন্দাবনে নিতাকাল ধরে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপরমণীদের 
প্রেমাকর্ধণের লীল। ভাগবতে বণিত হলেও সেখানে শ্রীরাধার কোন 
স্পষ্ট উল্লেখ নেই। 

তবে রাধা এলেন কোথা থেকে ? 

অধাত্ম ভাবমগ্ডিত শ্রীরাধার অপাধিৰ বূপরসের সবটাই ভক্তি- 
ভাবাপ্ন,ত বৈষ্ণবাচার্যদের নিজন্ স্থষ্টি। গৌড়ীয় বৈষ্ণব মহাজনেরাই 
অধাত্ম জগতে ভগবানের হলাদিনী শক্তিরূপে শ্রীরাধার প্রতিষ্ঠা 
করেছেন। বাঙালির হিয়। অমিয় মধিয়া" নিমাই যেমন কায়া ধারণ 
করেছিলেন, শ্রীরাধাও তেমনি ভক্তিরস-সিঞ্চিত বাঙালীর হৃদয়ের 
ভাবকষ্ঈনায় মূর্ত হয়ে উঠেছেন। চৈতন্থা পূর্ববর্তী জয়দেব; বিদ্যাপতি, 
ও বড়ু চণ্ডীদাসের রচনায় শ্রীরাধার চিত্র এসব কবিদের ভাবাকল্পনায় 
রূপ পরিগ্রহ করেছে সতা এবং দীন চণ্ডীদাসের পদাবলীতে শ্রীকঞ্খের 
প্রতি শ্রীরাধার প্রেমের গভীরত। যুটে উঠেছে। এও সতা ; কিন্ত এই 
রাপাপ্রেম কি বস্ত্র, রাধাভাবের সাধনা কিরূপ, তা চৈতনাদেব 
আবির্ভত হয়ে তার শেষ জীবনের ধর্মাচরণের ভেতর দিয়ে আমাদের 
প্রত্যক্ষ করিয়েছেন। অতএব প্রেমভক্তি মার্গে রাধাতত্বের প্রতিটা 
চৈতন্যদেবই করে গিয়েছেন । 

প্রোম মার্গে ভজন, রাগানুগ। ভক্তির প্রচার এবং প্রেমকে পুরুযার্থ 
বলে স্বীকৃতি, ভক্তিধর্মের ক্ষেত্রে মহ!প্রভূ শ্রীচৈতন্ঠের এক অভিনব 
অবদান । রাগান্ুগ! ধর্মসাধনাকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাক্গ পাঁচটি ভাগে 
বিভক্র করেছেন : যথা--শাস্ত, দাস্তা, বাৎসলা, সখ ও মাধুর্যর!গ । 
যদিও এই পাঁচটির মধ্যে মাধূর্ষভাবের সাধনাকে গৌড়ীয় বৈফবসমা্জ 
শ্রেষটত প্রদান করেছেন এবং শ্রীরাধার প্রেমকে সাধ্যশিরোমণি বলে 
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গণ্য করেছেন, তথাপি তার। তন্য চারটি ভাবের সাধনাকেও সাম্নরাগ 
স্বীকৃতি দিয়েছেন । 

কাস্থাপ্রেমের পরাকাষ্ঠ। স্ববপ শ্্রীরাধার প্রেমকে গৌভীষ বৈষ্ণব 
পণ্ডিতগণ অপ্রাকৃত বৃন্দাবনের অলৌকিক বস্ত বলে মনে করেন । একে 
ভারা স্থাপন করেছেন কল্পলোকের আদখবপে। রাগানুগা সাধনার 
ক্ষেত্রে স্্রীরাধার অলৌকিক প্রেমকে তারা অভিনিবিষ্ট মনের কল্পলোক- 
চিত্তের ভাবোচ্্বাম স যোগে অনুশীলন করেন। শ্রীপাধার ভাব ও কান্তি 
অঙ্গীকার করে আবিভ্ভূতি হযেছিলেন গৌরন্ুন্দর | তাই বৈষ্বধমে 
রাধাতন্ত্কে প্রতিষ্ঠিত করার স্বধিকারী একমা্র তিনিই ছিলেন। 
এইবার আমপ্া সেই মহা আবির্ভাবের প্রসঙ্গ আলোচনা করব । 


॥ ছয় ॥ 


অনপিতচরীং চিরাৎ ককণয়াবতীর্ণঃ কলো 
সমপরিতুমুক্নতোজ্জলরসাং স্বভক্তিশ্রিযম । 
হরি পুরটন্ন্দরছ্যাতি কদম্বসন্দীপি ১: 
সদ! হৃদয কন্দরে স্ুরতুবঃ শচীনন্দন: ॥ 
বিদগ্ধমাধব নাটকের প্রথম অঙ্কে বপ গোস্বামীর এই শ্লোকটি 
প্রসিদ্ধ। শ্লোকটির অর্থ : সুবর্ণকান্তিসমূহ ছার! দীপামান শচীনন্দন 
হরি তোমাদের হৃদয়ে স্ষুতিলাভ ককন। তিনি নে সর্বোৎকৃষ্ট উজ্জল 
রস জগৎকে কখনো দান করেন নি, সেই ব্বভক্তি সম্পন্তি দান করবার 
জন্য কলিকালে অবতীর্ণ হয়েছেন! 
শ্রীচৈতন্থ অবভারের হেতু বিচারে একজন বিশিষ্ট বৈষ্ণব পণ্ডিত 
লিখেছেন : 'কৃষ্ণলীলার অস্তে সেই লীলায় দাস্, সধ্য, বাৎসলা, 
শূঙ্গাররূপ চারি রদের যে প্রাকাট্য, তাহা জগতে আম্বাদনের বিষয় 
কিরুপে হয়, এই চিন্ত! করিয়। প্রীব্্চ এ প্রেমভক্তি বিষয়ক রসসমূহ্ের 
আস্বাদন প্ররত্রিয়া জগৎকে দেখাইবার জন্য স্থয়ং ভক্তরূপে অবতীর্ণ 
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তন। নাম সাকীর্ভন কলিবৃগের প্রধান ধর্ম, তাহা যুগাবতারই প্রকাশ 
করিতে পারেন, কিন্তু গর্বোন্ত চারি রসের প্রেমভক্তি সাক্ষাৎ কৃষ্ণচন্তর 
নাতীত ?কান অংশাদি অবতারেরই দান করিবার ক্ষমতা নাই। 
এইজন্য সাক্ষাৎ কুষ্ণচন্দ্র নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন | চৈতন্যাবতার 
জগতে সর্বাবতার অপেক্ষ। উপাদেয় অতএন গুঢ ।' 

রূপ গোম্বামীর এই ক্লোকটির সুত্র ধরেই আমরা মহাপ্রভু 
প্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবের তাৎপর্য আুলাচনায় প্রবুন্ত হব। শ্রীগৌরাঙ্গ 
অবতারেখ শশ্রঈন্ব প্রতিপাদক অনেক গ্রন্থ আছে। সকল বৈষ্ণৰ 
নহাজন একবাকো নদীয়। অবতারের শ্রেঠই স্বীকার করে গিয়েছেন | 
গ্রীভগবানের অসংখ্য অবতার এই পুথিবীতে বহুবার উদয় হয়েছেন । 
এই অবহারে এমন কি বিশেষ তব আছে মেজন্য মহ[জনগণ নদীয়ার 
আবতাগই সর্বশ্রেষ্ঠ অবতার বলে ঘোষণ| করলেন ? 

শ,/স্ু আছে ভগবান যড়েশখবর্ষশালী। ভার যড়েশ্বষের মন্দো 
ব্রোগা সরপ্রধান। প্রধান এবং শেষ। তার কোন অবতারেই 
বৈরাগোর পুর্ন বিকাশ হযনি। তাই বুঝি শ্রীগৌরাক্গ অবতারে 
ভগবান্‌ তার এই সর্বশ্রেষ্ঠ এখবরটি পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশ করে। এবং 
কলিহত জীবের উদ্ধার সাধন করে, তিনি স্বয়ং তার অবতারের শ্রেষ্ট 
প্রতিপাদন করে গিয়েছেন । বৈরাগা তার সর্বশ্রেষ্ঠ এখর্ কেন ? 

ভগবান্‌ সর্বশক্তিমান, সর্বসিদ্ধিদাত সর্ধনিয়ন্ত! নিগুণ পরমেশ্বর | 
তার এশ্বর্ব জাগতিক সকল বন্ততেই পরিদৃশ্যমন । সজীব তার 
এশ্বধের পুজা করে থাকে । ত্রিভুবনে এমন কেউ নেই, যিনি 
ভগবানের এঁশ্বর্য দেখে বিমুগ্ধ না হণ, এবং তার এই্বর্যভাবে বিভাবিত 
হয়ে তার চরণে আকৃষ্ট না হন। শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী ভগবানের 
অপূর্ব তেজোময় এইখবর্ষপূর্ণ চতুভূজ মৃত্তি প্রসিদ্ধ। কিন্তু তার আর 
একটি মুক্তি আছে__সেটি তার মধুরভাবের মুত্তি। তার এশ্বর্যভাবের 
মুত্তি আরাধনার বস্তু, দূর থেকে প্রণাম করার বস্ত। আর ভগবানের 
মাধূর্যঃগ্ডিত নরলীলার উপযুক্ত, নিখিল চিত্তাকর্ষক নরবপু অবতার 
মৃতি ভালবাসার বন্ত, প্রেমের বস্তব। 
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জীবের মঙ্গলের জন্য ইচ্ছা করে জীবদেহ ধারণ করে নররূপে 
আ[ খত হুন শ্রীভগবান্‌। পুথিবীর মানুষের আপনজন হয়ে জীবের 
উ্জার কার্য সাধন করেন তিনি। এই তার মাধূুর্ষভাব। এই মৃত্তিই 
ভার মাধুবময় পরম '্রীতিমূততি। এর উপরে আবার যাঁদ তার 
বৈরাগা-উদ্দীপক কাকণারসপর্ণ জীবছুঃখকাতর প্রমুত্তির সমাবেশ হয়, 
| হল জীবের পরিত্রাণের জন্য অন্য ণকান উপায়ই চিন্তা করতে হয় 
ন। কলহত জ্গীৰ বেদেক্ত এবং শাস্ত্রসম্মত ভজন-সাধন ন। করেও 
প্রীগেরাঙ্গ অবতারে বিন। সাধনায় ও বিনা ভজনে ভগবানের কুপাপাঞ্র 
ভখ্ছিলেন। নরোন্তম দ'সের প্রাথনায় তাই ঝঙ্কৃত হয়েছে 

নরোন্তম দাস কথ, গে।র। সম .কহ নয়, 
ন| ভজিতত দন প্রেমণন | 

বৈরাগের সাহাযো বলিহত জীবকে বিন। ভজন সাপনে উদ্ধার 
করবার ওন্য নগীয়ায় শচীগর্ডে শ্রীভগবানের আবি।ব। শ্রীগৌর|ঙ্গ 
শবতারে তিনি নিকপান হয়ে তাকে সবশ্রে্ এশ্বর্য বৈরাগা ।বিছার 
5।এয় নিতে হয়েছিল। এরই সাহাযো তিনি সকল জীবের চি্তহরণ 
করতে সক্ষম হয়েছিলেন । প্রীভগবান তার সর্বপ্রধ।ন পরমপ্রিয় এই 
এশর্যটি মতি সংগোপনে জদয়ে পোষিত করে রেখেছিলেন কলির 
কঠিন হৃদয় জীবের উদ্ধারের জন্য | যোগ যাগ তপস্ত। করে যোগী 
পহগণ যা পান নি, এইসব আগ্যঝান কালর জীব ভগবনের 
বৈরাগাদীপ্ত মৃন্তি দর্শনে ত। লাভ করেছিল। হা প্র শ্রীগৌরাঙ্গ 
টন্রাঞগোর পরাকাষ্ঠ দেখিয়ে গেছেন । 

গৌরাঙ্গ অবতারে সাধদের পরিত্রাণ আর ছুষ্কৃতকারীদের বিনাশের 
সম্য শ্রীভগবানকে কোন অস্ত্রেরই সাহানা নিতে হয় নি। মধুর 
হরনাম মহামন্ত্র দান করে কলিক্ি্ জীবকে তিন কি ভাবে উদ্ধার 
করে গিয়েছেন, মে কাহিনী ভারতে স্ুুবিদিত। ঠ্ারই শ্রীমুখে 
ভমর। গুনি, 

নামগুণ সংকীর্তন বৈষ্ুবের শক্তি । 
প্রকাশ করিব সার নিজ প্রেমভাঁক্ত 
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এই মত কলি পাপ করিব সংহার | 
সবে চল আগে পাছে না কর বিচার ॥ 
এবে নাম সংকীর্তন খড়া তীক্ষ লঞ্া। 
অন্তর আস্মুর জীবের ফেলিব কাটিয়। ॥ 
যদি পাপি ছাড়ি ধর্ম দূরদেশে যায় । 
মোর সেনাপতি ভক্ত যাইবেক তথায় ॥ 
নিজ প্রেমে ভাসাইব ব্রহ্মাণ্ড সব। 
কভু না! রাখিব ছঃখ শোক এক লব ॥১ 
শ্রীগৌর-ভগবানের এই অদ্ভুত জীবোদ্ধার কাজের মধোই তার 
অবতারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন হয়েছে। পতিত অধমকে তিনি 
হরিনাম মহামন্ত্র দানে উদ্ধার করে, আপনজন করে নিয়েছিলেন । 
গৌরাঙ্গ অবতারে ভগবান অন্যান্য অবতার অপেক্ষা (কিছু বিশেষত 
দেখিয়ে, জীবের মন তার চরণে আকৃষ্ট করে গিয়েছেন । গৌতম 
বুদ্ধর মতো, নিখিল মানবের ছুঃখে ছঃখিত হয়ে স্বয়ং গৃহতাগ করে 
সম্ন্যাসীবেশে করঙ্গ-কৌগীন ধারণ করেছিলেন মহাপ্রভূ। কেঁদে আকুল 
হয়েছিলেন জীবের ছুর্গতি দেখে । তারপর তাদের ছুথে দূর করবার জন্য 
গোলোক থেকে নিয়ে এসেছিলেন তার নিজস্ব গুগুধন | সেই সম্পদ 
তিনি অকাতরে পাত্রাপাত্র বিচার ন। করে সকলকে দান করেছিলেন । 
চৈতন্তলীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস তার চৈতন্য ভাগবত গ্রন্থে 
এবং কবিরাজ গোস্বামী তার চৈতম্যচরিতামুত গ্রন্থে, লোচনদাস তার 
চৈতগ্যমঙ্গল গ্রন্থে প্রতিপাদন করেছেন গৌরাঙ্গ-অবতার যেমন 
সর্বোত্তম, তার লীলাও সেই রকম। মহাজনগণ সবাই একবাক্যে 
বলেছেন শ্ত্রীভগবানের নরলীল! সর্বোত্তম । এই নরলীলার আকর্ষণী 
শক্তি অতি প্রবল। চৈতন্তজীবনে আমরা দেখতে পাই স্তাবর 
জঙ্গম, পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ পর্যন্ত মহাপ্রভূকে দর্শন করে পুলকিত 
হয়েছিল। তিনি যখন বনপথে শ্ত্রীবুন্দাবন যাত্র। করেছিলেন, সিংহ 
ব্যান প্রভৃতি হিংস্র প্রাণীর! পর্যন্ত হিংসা বিস্মৃত হয়েছিল । 
৯ প্রীচৈতন্তমঙ্গল। 


৩২ 


গৌরাঞ্গলীল। অনুশীলন করলে বুঝতে পারা! যায়, নদীয়ার 
অবতার মহাপ্রভু নরবপু ধারণ করে যেসব মধুরলীল! প্রকট করে 
গিয়েছেন তার মধো তার নবদ্বীপলীল।৷ অন্তুপম, বড়ই চিন্তাকষঞ্চ। 
কারণ এ ছিল প্রকৃত নরলীলা । আমরা যা করি 'গীর-ভগবান ত। 
করে গিয়েছেন, এ কথ। ভাবলেই মন আনন্দে ভরে ওঠে, সমস্ত অঙ্গ 
পলকিত হয়| আমরা দখলাম স্বয়ং ভগবান মান্তষণবপে তলে 
অবতীর্ণ হয়ে, মানুষের মতে। সংসার করে গিয়েছেন । এ মানুষের পক্ষে 
কম সৌভাগে।র কথ। নয় ; মানবজাতির কম 'গীরবের কথ। নয়। 

ভগবানের নরলীল! গগীরাঙ্গপ্রতু্ন নবদ্বীপলীলায় প্ণাবকাশ 
হয়েছিল । আগের লীলায় য। কিছু অভাব ছিল, গৌরলীলায় তা 
পুণ হয়েছিল। এইজন্য গৌরাঙ্গ প্রভুর নবদ্বীপলীলা ভগবানের 
সবোব্বম নরলীলা | "গীরাঙ্গচরিত অতি অদ্ভুত এবং অচিন্তনীয়। 
বুঝি বা ন। বুঝি, কেবল মাত্র লীল। কথা শুনলেই জীবের অশেষ 
মঙ্গল হবে আর ভগবানে গ্রীতি জন্মাবে। গৌরাঙ্গলীল। অনুশীলনের 
এই ফল। তাই বুঝি কবিরাজ "গাস্বামী প্রতায়ের স্বরে ঘোষণ। 
করলেন £ 


যেব। নাতি বুঝে কহ, শুনিতে শুনিতে সেঠ, 
কি অন্তত চৈতন্াচরিত | 
কষে উপজীবে গ্রীতি, জানবে রসের রীতি 


শুনিলে বড়ই হয় হিত ॥৯ 
মুক্তি অপেক্ষ। ভক্তির প্রাবলা স্থাপন কর।ই হলো গৌর-অব্তারের 
প্রধান তাৎপর্য | ভক্তির সঙ্গে প্রেম বিশুদ্ধ কুষ্ণপ্রেম, মহাপ্র় ম্বয়, 
পরম কল্সতক | মহাপ্রভ়ৃকে সব অব্তারের অবভারী বলে হীকার 


কর। হয়েছে। 
তিনি প্রতিজ্ঞ। করেছিলেন 
কলি 'লাক নিস্তারিব নিজ ভক্তি প্রচারিব 
অবতার করিষু মো তথা । 
১ শ্রীকষ্চচ'বতামূত। 


[৫ 
জে 


পৌরাক্স-৩ 


দান ত্রত তপধর্ম আর ঘত যত কর্ম 
সব আরোপিয়া নিজ নামে । 
কলি মহাপদোষ দেখ এক মহ] গুণ লেখ 
মুক্ত মোর নাম সংকীতনে ॥১ 

এর মধ্যে একটি বিশেষ কথা আছে। “গীর-ভগবানের শ্রেগ্ত্ব 
সম্বন্ধে আর একটি বিশেষ প্রমাণ আছে। সেটি যড়েশবর্যশলী 
ক্রীভগবানের দীনভাব প্রদর্শন | ভগবানের এই ভাকটি মধুর "থেকেও 
মধুর। জীবের চিন্ত আকর্ষণ করবার জন্য এমন জিনিস আর দ্বিতীয় 
নেই। কলিহত জীবের দুর্গতি দূর করে তাদেরকে কেশে ধরে 
উদ্ধার করাই গৌরাঙ্গ অবতারের মুখ) উদ্দেশ্য | এ কথ। তিন নিজ 
মুখে অনেকবার বলে গিয়েছেন | এই কাজটি সম্পন্ন করবার জন্যই তো 
দীনতার প্রদর্শন করার প্রয়োজন হয়েছিল-_এটাও মহাপ্রভুর কথা ঃ 

ভূঙ্গিব প্রেমের সুখ ভুঞ্জাইব 'লাকে। 
দীনভাব প্রকট করিব কলি যুগে ॥২ 

অন্য কোন অবতাগ্ে ভগবানের এই মর দীনভাব প্রকাশ পায় নি। 
মহাপ্রহ্থ শ্রীগৌরাজ ওগদ্গুক। জগব্গুক হযে পৃথিবীর মান্তষের 
দ্বারে দ্বারে তিনি অতি দীন হীন কাঙালের ,বশে ভিক্ষ। করে 
বেড়িয়েছিলেন ৷ পৃথিবী মুগ্ধ হয়েছিল সেদিন তার ওই মখর দীন 
ভাবে । তাই তে। তাকে দৈন্তের অবতাগ বলা হয়েছে । 

নদীয়ার অবতার একদিকে যেমন (প্রেমভক্তি'র অবতার, অপরাঁদকে 
তেমনি তান দয়ার অবতার এবং দৈম্যেপব অবতার এইজন্যই 
মহাজনগণ চৈতম্য-অবতারকে সকল অবতারের সার বলে গিয়েছেন। 
গৌর-লীলার চমৎকারিত্ব ভাষায় অবর্ণনীয় ৷ যড়েশ্বর্যময় প্ব্রহ্ম সনাতন 
নবদ্বীপচন্দ্র পথের ভিথান্নী সেজে মানুষের কঠিন চিত্ত দ্রব করেছেন, 
পাষাণকে গলিয়েছেন। ভক্তরূপে তিনি জীবের সঙ্গ করতেন। 
ভগবানরূপে তাদের হাদয়ে প্রবেশ করতেন আর জগদ্গুকরূপে তাদ্বে 
ধর্মোপদেশ দিতেন । 
১১২ শ্ীচৈতন্তমন্গল। 


৩৪ 


এর পর কি আর তার চরণে আত্মসমপ্পণ না! করে থাকা যায়? 

তার এশীশক্তি উপলব্ধি করবার জন্য সবাইরুব্যাকুলধঁহতে! 

সার্বভৌম ও প্রকাশানন্দকে তো তিনি এই দীনভাবেই 'শাত্মসাং 
করেছিলেন । দীনভাব সর্বোত্তমঠ ভাবঃ। মাধূর্ষের পরিপোষক এই 
ভাব। এইভাবে এশ্বধময় ভেগবানে আদৌ সম্ভব নয়। মাধধময় 
ভগবানের'এই 'ভাবটি নর্ধো্তম ' মহা প্রন শ্রীগৌরাঙ্গ মাধ্ষের অবতার । 
ভার এই দীনভাবটি তার অবতারতহ্বের নিগৃঢ রহস্তা বাদক । এই 
সধোন্তম ভাবটি নিষেই তে! তিনি নবদ্বীপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন । 

ভক্তবূপ ধারণঃকরে তিনি'নদীয়ায় আবির্ভূত হলেন কেন? এই 
প্রশ্নটির তাৎপর্য তলিয়ে বুঝবার মতো । শ্রীভগবান রাধার ভাবঃ€ 
কান্ছি নিয়ে গৌরাঙ্গনুন্দর বপেন্পুথিবীতে অবতীণ হয়ে স্বয়ং আচপ্পণ 
করে কলির জীবকে শিক্ষ। দিলেন “প্রমভস্তি । এই প্রেমভক্তি লাভন্ট 
কলিহ ত জীবের সাধা সাধন বস্থ | ভক্ত এবং ভগবানের মধে ত্য 
প্রীতির সম্বন্ধ, 'য ভালবাসার বন্ধন, “য ধুর প্রেম আবাহন তারই 
অন্য নাম “প্রমভক্তি । 

ভক্ত ভগবানকে কিবপ প্রাণের সঙ্গে ভালবাসেন, ভান এ খ 
বপমাধুরীরাশি কেমন প্রীতির চক্ষে দর্শন করেন, ভার অনন্ত গুণরাজ 
শ্তনতে শুনতে তিনি কেমন বিহবল হয়ে পড়েন, ভাগ ক্ষণিক সঙ্গ- 
লাভের জন্য প্রকৃত ভগপ্চক্তের হৃদয় কিপ্কম লালায়িত হয়. তাই-ই 
দেখবার জন্য শ্রীভগবান এই প্রথম ভক্তের কপ ধারণ করে নদীয়ায় 
অবতীর্ণ হয়েছিলেন । ভক্তের মহিম। প্রকাশ করতে তিনি চিরদিনই 
মুক্তকণ্ঠ। “সই ভক্তমহিমার মঞ্গ বুঝতে, ভক্তের ভজনাদি ক্রিষ।কর্ম 
উপলব্ধি ও আস্বাদন করতে. তিনি এসেছিলেন নদীয়ায় ভক্তবপেণু 
ভক্তভাব অঙ্গীকার করেই মহাপ্রভুর নদীয়ায় অবতার গ্রহণ! এই 
তক্তভাব শঙ্গীকার করার আর একটি নিগুঢ উদ্দেশ্য ছিল। তিনি 
নিজেইঃশ্রীমুখে বলেছেন 

আপনে করিমু ভক্তভাব অঙ্গীকারে । 
আপনি আচরি ধর্ম শিখাইমু সভায় ॥ 


৩৫ 


আপনে না কৈলে ধর্ম শিখান ন৷ যায়। 
এই ত সিদ্ধান্ত গীতা ভাগবতে কয় ॥৯ 
অংশাবভারের কাজ যুগধর্ম প্রবর্তন । 
প্রেমদান কাজটা! কিন্তু স্বয়ং ভগবানের এক্তিয়ারের মধো | 
অন্ঠের দ্বারা তা সম্পন্ন হবার নয় । 
গোলকের সম্পত্তি অমূল্য প্রেমধন। তার নত্যপাধদ ভক্তদের 
সাহায্যে সেই দুর্লভ সম্পদ অকাতরে পৃথিবীর মানুষকে দান করবার 
জন্যই তার নদীয়ায় আবির্ভীব। এও তারই কথা : 
যুগপর্ম প্রবর্তন হয় অংশ হৈতে। 
আম! বিন। অন্টে নারে ব্রজপ্রেম দিতে ॥ 
তাহাতে আপন ভক্তগণ করি সঙ্গে । 
পৃথিবীতে অবতরি নান! রঙ্গে ॥২ 
নিতাসিদ্ধ ধষি মহাজন তাই বললেন : 
এই ভাবে কলিকালে প্রথম সন্ধ্যায় । 
অবতীর্ণ হৈল। কৃষ্ণ আপান নদীয়ায় ॥ 
শ্রীগৌরাঙ্গ-অবতারের নৃতনত্ব এইখানেই । তার এই শ্রেষ্ঠত্ব, এই 
মহত্ব সববাদি সম্মত। আর সব অবতারে ভগবান মুখে ভক্তি মহিম। 
কীর্তন করেছেন; একমাত্র গৌর-অবতারে তিনি তা নিজে আচরণ করে 
কাজে তা৷ দেখিয়ে গেছেন। ভক্ত ও ভগবানের অবাধ ও অসস্কুচিত 
মিলন এই অবতারেই আমর! প্রথম সন্দর্শন করলাম | এমন দয়ার 
অবতার, এমন ককণার অবতার কখনো হয়ন, আর হবেও না। 
নরোত্বম দাসের প্রার্থনায় তাই ঝঙ্কৃত হয়েছে : 
এমন দয়াল ঠাকুর হয় নাই হবে নাই। 
কি সাধনে তাহার চরণে স্থান পাই 


১২ স্রচৈতন্ুচরিতামু হ। 





ছ্িতীয় খণ্ড 
শশীতভনা জ্ছগাহ্তিজ্নী 
গোৌরলীলা দরশনে, বাঞ্ধা হয় মনে মনে, 


ভাষায় লিখিয়া! সব নাখি । 
মুগ্িও ত অতি অধম, লিখিত না জানি ক্রম, 


কেমন কক্িয়া তাহা লিখি ॥ 


॥ এক ॥ 


নবদ্ধবীপের সে এক মহ! হুর্দিন 
বিদ্বান-পর্ডিতের দেশ নবদ্বীপ থেকে বিলুপ্ত হয়েছে ভক্তিধর্ম । 
নবা ম্যায়ের পীঠস্থান তখন এই নবদ্বীপ । নৈয়ার়িকর! ক্ষুরধার 
বৃদ্ধির পরিচয় দিতেন । ডাদের শিষ্যরাও এইভাবেই চলতেন | বিষ্যা- 
বুদ্ধি ও জাতি-কৃলের গর্বটাই তখন বড়ে! হয়ে উঠেছে। ধর্ম যেন 
প্রাণহীন আচার-অন্নষ্ঠানে পর্ধবদিত। ধারা ভাগবভাদি শাস্ত্রের 
অনুশীলন করতেন, তাদের অস্তরও ভক্তিশুন্ । নবদ্বীপ, শাস্তিপুর 
সর্বত্রই অধর্মের অভাতান। কোথাও ভক্তির লেশমাত্র নেই। অসার 
পাণ্ডিতা গর্বে সবাই স্ফীত, উদ্ধত । 
পর্সের এই গ্লানি এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বুকে বড় বেজেছিল। তিনি 
আদৈচাচার্য। গৌর-লীলার মূলাধার পুরুষ । কে এই অদ্বৈত ? 
বঙ্গদেশে ভ্রীহট্র নিকট নবগ্রাম । 
কুবের পণ্চিত তথা ন্বসিংহ সস্তান ॥ 
কুবের পণ্ডিত ভর্তিপথে মহাধন্থয | 
কৃষ্ণপাদপণ্পু বিনা না! জানয়ে অন্য ॥ 
'তৈছে তার পত়্ী নাভাদেবী পতিব্রতা । 
জগতের পূজা। ধেহে! অদ্বৈতের মাতা! ॥ 
&োছে শাস্তিপুরে আসি' গঙ্গা-সন্িধানে ! 
নিরস্তর মগ» কৃষ্ণকথা৷ আলাপনে ॥+ 
এই কুবের পণ্ডিত ও তর সহধগ্সিপী জনেই বৈধাবের নিন্দা শুনে 
প্রাণতযাগ করতে উদ্ত হয়েছিলেন। কিন্তু ক্চের ইচ্ছায় তাদের 
জীবন রক্ষা হয়। তারপর নিদ্রাকালে তারা একটি অপূর্ব স্বপ্ন 
দেখলেন: 
১ ভাক্ররত্বাকর ₹ নরছরি চক্রবর্তী । 


৩৯ 


মহাতেজোময় এক পুরুষ সুন্দর | 

তণ্তহেদ-পর্ত জিনিয়া কলেবর ॥ 

এ পুরুষ আর এক পুরুষ-্ুন্দরে | 

সুমধুর বাকা কহে পরি' তই করে ॥ 

'কলিহত জীবের এ ছুঃখ নিবারিতে | 

শীঘ্র অবতীর্ণ ভূমি হও পুথিবীতে ॥ 

তুমি আকধিলে আনি রহিতে নারি । 

অগ্রজের সহ শীষ্জ প্রকট হুইব |? 

এই স্বপ্ন দেখে কুবের পণ্ডিত পুলকিত হন। তিনি মহাশাস্ত্রজ্র 

ছিলেন । বিচার করে বঝলেন, 'গুরুরূপে ঈশ্বরের প্রকট কলিতে ।; 
যথ। সময়ে অদৈত প্রভু জন্মগ্রহণ করেন। পিতা] বনু বনে ছেলেকে 
শাস্ত্-অধায়ন করালেন | সরব্চিন্ত-আকষণকারী। কুবেরনন্দন শাভিপুরে 
থাকতেন, কখনো নবদীপে এসে নমমরী বন্ধুদের সঙ্গে মিলিত হতেন। 
একমাত্র কঞ্চ-আলোচনায় তার দিনাতিপাত হতো । তারপর পিতী- 
মাতার ম্বতার পর, তিনি গয়াতে গিয়ে পিতৃ-কৃত্য সমাপন করে, সব 
তীর্থ ভ্রমণ করেন । এই সময়ে তিনি মাধবেন্দ্রপুরীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ 
করেন। 

অদৈতের “চেষ্টা! বুঝে শক্তি কা'র ? 

করয়ে ভমণ “প্রমে মত্ত অনিবার ॥ 

ভ্রমিতে ভ্রমিতে আইল! মথুরামগ্লে । 

দেখিয়া ব্রজের শোভা আনন্দ উথলে ॥ 

সধত্র দর্শন করি? আইল কৃন্দাধনে | 

এথা ভ্রজবাসিগণ রাখিল যতনে ॥ 

ফল মূল হুদ্ধ কিছু করয়ে আহার । 

অদ্বৈতৈর তেজ দেখি' লোকে চমৎকার ॥ 

-প্রমে মস্ত হৈয়া! করে জঙ্কার-গর্জন | 

কৃষে কি দেখিব ? বলি করয়ে ক্রন্দন ॥২ 

১২ ভাক্তিরত্বাকর : নরহরি চক্রবর্তী । 


৪৩ 


তারপর কৃষ্ণচৈতন্টের আবির্ভাবের ল*য় আসন্ন বুঝতে পেরে, 
তিনি গৌড়দেশে প্রতাবহন করলেন । এলেন নবীপে, কারণ তিনি 
জেনেছেন যে, 'নবদ্বীপে হইব প্রভুর অবতান্ন । দেখলেন সবাই 
বিদ্ত।-কুলের দস্ত নিয়ে কৃষ্ণবিমুখ হয়ে দিনাতিপাত করছে । সবাই 
বিষয়-স্ুখে আকণ্ঠ ডুবে আছে | নবদ্ধীপে এসে, জ্ঞান-ভক্তি বৈরাগের 
ক, কুষ্ণভক্তি ব্যাখ।নে পটু অদ্বৈত .দখ'লন : 
সকল সংলার মন্ত বাবহার-রসে । 
কষ্ণপুজ। বিষুণভক্তি কারে নাহি বাসে ॥ 
বান্থুলি পূজয়ে কেহ নানা উপহারে | 
ম্য-মাংস দিয় কেঁহ বঙ্পুজা করে ॥ 
নিরবধি নৃত্যগীত বাগ্ কোলাহল । 
না ও।ন কৃষ্ের নাম পরম মঙ্গল ॥১ 
এইসব “দখে শুনে অতান্ত বাখিতচিন্তে অদ্বৈতাচাষ প্রতিদিন 
গোবিন্দের চরণে তুলসী অর্পণ করতেন মার বলতেন : 
মোর প্রভু আসি যদি করে অবতার | 
তবে হুয় এসকল জীবের উদ্ধার ॥ 
স্তবে শ্রীঅদ্বৈত সিংহ আমার বড়ঞিও। 
বৈকুষ্ঠবল্পভ যদি দেখঙে হেথাঞ্চি ॥ 
আনিব বৈকুষ্ঠনাথ সাক্ষাৎ করিয়। | 
নাচিব গাইব সব জীব উদ্ধারয়। ॥২ 
এইভাবে তার অন্তরের বকুল প্রার্থন। জানিয়ে তিনি সবদ। হুঙ্কার * 
তর্জন করতেন । অদ্বৈতসিংহের হুঙ্কার বৈকুষ্ঠে গিয়ে পৌছল, চঞ্চল হলেন 
বৈকুষ্ঠনাথ। তারপর চৌদ্দ শ সাত শে কাঙ্থনী পুণিমার পুণ। তিথিতে 
নামবগী ভগবান হরিনাম মুখরি ত নবদ্ীপে আবি হলেন | আবি 
হলেন দরিদ্র জগন্নাথ মিশ্র ও শচাদেবীর গৃহে লীল। পুরযষোব্তম | 
এখানে একট নিগুচ কথ! আছে | 
ভক্তের ইচ্ছায় কৃষ্ণের সব অবতার । 
১২ “শ্রীচৈততন্ততাগবত | 


৪১ 


নিজ নিত্যপ্রিয় পরিকরের আসন ছাড়! তিনি কোথাও মানুষের দৃষ্টি 
গোচরীভূত হন না। একজনের ব্যাকুল আনতে তার কাছে উপস্থিত 
হয়ে দর্শন দেন। সর্জনের দর্শনের পথে উপস্থিত হন না সহজে, 
সামান্য কারণে | সকল ভক্তের ব্যথা, সকল জীবের হৃদয়ের বেদনা 
যদি কোন একজনে মৃত্তি লাভ করে, তবে তার কাতর প্রার্থনায় 
সকলের জন্য আসতে পারেন । এইরূপ একজন বাস করতেন গৌড় 
দেশে গঙ্গাকৃলে। কলিহত সকল জীবের বেদনাকে তিনি শিজের 
মধো অনুভব করেছিলেন । মানুষটির নাম শ্রীঅদ্বৈতাচার্য। 
জীবের জন্য অদ্বৈত প্রভুর অস্তর কেঁদেছিল । 
তিনি শ্রীকুষ্ণকে মরজগতে আনাবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ করিয়াছিলেন : 
করাইমু কৃষ্ণ সর্ব নয়ন গোচর | 
তবে সে অদ্বৈত নাম কৃষ্ণের কিস্কর ॥১ 
শারুষ্কে সবাইকে দেখাতে না পারলে আমার নাম বার্থ 
এইরকম অস্ভুত প্রতিদ্জী কেউ কোথাও শোনেনি । মহাপ্রভুর 
আবির্ভাবের কারণগুলি হয়ত অনেকদিন যাবৎ বিদ্যমান ছিল। কিন্তু 
অন্তরঙ্গ পার্দ অদ্বৈতচন্দ্রের কাতর মাহবান ন! আসা পর্যস্ত তার 
অবতরণ করবার সংকল্প সুদঢ হতে পারে নি। সুতরাং প্রিয় পার্দের 
প্রার্থন! ভগবানের দিবা আবির্ভাবের পক্ষে অপরিহার্য হেত । 


নবদ্বীপ সাধারণ তীর্থস্থান নয় । 

মহাপ্রভুর লীলাস্থলী নবদীপ নিতা চিন্ময় পাম | 

এই নিতাধামেই গৌরগোবিন্দ্র নিতা বিলাস । 

বৈষ্ণব মহাজনগণ নবদ্ধীপকে ভক্তিত্রজ নামে অভিহিত করেছেন । 
তাদের চক্ষে শ্রীধাম বৃন্দাবন গোগীব্রজ আর শ্রীধাম নবদ্বীপ ভক্তিত্রজ | 
আবার কেউ কেউ গপ্তরৃন্দাবন আখাও দিয়েছেন । অপূর্ব সৌন্দর্যময় 
এই নব বৃন্দাঝনের মহিমা বাসাবতার বৃন্দাবনদাস ঠাকুর এইভাবে 
বর্ণনা করেছেন ' 


০০০০ 


১. শ্ীচেতন্রভাগবত। 


৪২ 


নবদ্বীপ হেন গ্রাম ত্রিভূবনে নাঞ্চি। 

যহি" অবতীর্ণ হল! চৈতন্য গোসাঞ্ি ॥ 

অবতরিবেন প্রভূ জানিয়া বিধাত| | 

সকল সম্পূর্ণ করি থুইলেন তথা ॥ 

নবদ্বীপ-সম্পত্তি কে বণিবারে পারে । 

একো গঙ্গাঘাটে লক্ষ লক্ষ সান করে ॥ 

ত্রিবিধ বৈসে এক জাতি লক্ষ লক্ষ । 

সরন্বতী-ৃষ্টিপাতে সভে মহা দক্ষ ॥ 

সভে মহা! অধ্যাপক করি গব ধরে । 

বালকেও ভট্রাচাধ সনে কক্ষ। করে ॥ 

নান! দেশ হইতে লোকে নবদ্বীপে যায় । 

নবদীপে পড়ি লোক বিষ্ভারস পায় ॥ 

রমা-দৃষ্টিপাতে সবলোক স্থখে বসে । 

বার্থে কাল যায় মাত্র বাবহার-রসে ॥১ 

মহাপ্রভুর জন্স্থান নবদ্বীপ ধাম সেদিন সতাই ছিল সবসম্পদযুক্ত 

প্রেমানন্দ-বর্ধনকারী ব্রহ্মাদিদেবগণ-বন্দিত 'এবং নবপাভক্তিভূষণে ভূষিত 
নিতা চিন্ময় ধাম। নয়টি দ্বীপ দ্বার। পরিবেষ্টিত এই নিতাপাম-_- 
অস্তদ্বাপ, সীমন্ত দ্বীপ, গো্রম দ্বীপ, মধা দ্বীপ, কোল দ্বীপ, খত দ্বীপ, ভন, 
দ্বীপ, মোদদ্রম দ্বীপ এবং রুদ্রদ্বীপ | বৈষ্ব মতাজনদের বিশ্বাস, 
্রীশ্রীরাধাকৃঞ্*-মিলিত বপু শ্রীগৌরাঙ্গনুন্দর নবদ্বীপ ধামে নিতালীলা 
করছেন। ভাগাবান বৈষ্ণব সাধকগণ এখনো পর্যন্ত সেই লীলা প্র তাক্ষ 
করেন £ 

অগ্ভঠাপিহ সেই লীল। করে গোরা বায় । 

কোন কোন ভাগাবানে দেখিবারে পায় ॥২ 


নবছীপে বাস করতেন জগন্নাধ মিশ্র নামে কুষ্$ভক্রি-পরায়ণ এবং 
আচারনিষ্ঠ এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ! শচীদেকী ভার স্ধ্রী। সাক্ষাৎ 
১,২ শ্রীচৈতন্তভাগবত ৷ 





লক্ষ্মীস্বরূপিনী তিনি | এরর গে গৌর ভগবানের আবির্ভাব হয় । 
এর আগে তার আটটি কন্যাসন্তান অকালে গর্ভেই বিনষ্ট হয়েছে। 
নবম সন্তান বিশবরূপ | কিন্ত সংসার ব। শচীমাতা শত বানু মেলেও 
বিশ্বরূপকে আকধণ করতে পারেনি । ষোল বছরের সুন্দর কিশোর 
সবদ। ব্রহ্মনিদ্য। রসে তন্ময় হয়ে থাকতেন | শচীদেবীর মাতৃহৃদয় সেজন্য 
আর একটি পুত্র-সন্তান লাভের আশায় উন্মুখ হয়ে উঠেছিল। মিশ্র 
পুরন্দরের মনের আকাভক্ণাও একই খাতে বইত। একদিন নিতা 
*জা-অঠনার পর তিনি স্ত্রীকে একান্তে ডেকে বললেন : 
আমার হৃদয় হৈতে “তোমার হাদয় | 
হেন বুঁধি জন্মিবেন কোন মহাশয় ॥১ 
ক্রমে মিশ্র পত্ধীর দশ মাস গঞকাল অতীত হতে চলল । 
তার অঙ্গকান্ঠি দিন দিন উজ্জ্বল হতে থাকে । 
কিন্ত সকলেই বিশেষ চিন্তিত হলেন | 
ক্রমে এগার মাস পূর্ণ হলে। | মিশ্রের মনে জাগে সন্দেহ । এই 
সময়ে একদিন অদ্বৈত প্রভ্‌ শাস্ঠিপুর থেকে এসে মিশ্র পত্ধীকে দেখে 
গেছেন এবং তার গর্ভের উদ্দেশে প্রণাম করেছেন, তবে শচীমাতাকে 
প্রণাম করেন নি। এই সময়ে মিশ্র-পন্থী সবজীবে ঈশ্বর দর্শন করতেন । 
চৈতন্যমঙ্গলের কবি বলেছেন : 
সবজীবে দয়। ভিল শচীর অন্তরে । 
আত্মঙ্জানে দয়। করে নাহি ভিন্ন পরে ॥ 
দিন ঘায়। মাস যায়। সবাই উৎকন্ঠিত । দ্বাদশ মাসও গত হতে 
চললো, তব প্রসবের লক্ষণ কিছু “খা গেল না । মনে আশঙ্কা জাগে। 
মিআ সংবাদ পাঠালেন নীলাম্বর চক্রবর্তাকে । তিনি -শচীদেবীর পিতা । 
জ্যোতিষ-শান্ত্ে পরম পর্তিত। তিনি গণনা করে দেখলেন, শিশু ভূমিষ্ঠ 
হবে ত্রয়োদশ মাসে। 
হৈতে হৈতে হৈল গন্ড ত্রয়োদশ মাস । 
তথাপি ভূমি নহে মিশ্রের হইল ত্রাস ॥ 
১ শ্রীচেতন্তচরিতামৃত | 
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নীলাম্বর চক্রবর্তী কাহলেন গণিয়। | 
এই সে পুত্র হইবে শুভক্ষণ পাইয়। ॥১ 
সেই শুভক্ষণ এলো। ১৪০৭ শকের কফাল্ধনী পুণিমা তিথিতে । 

সদিন ছিল চন্দ্রগ্রহণ। নদীয়াবাসী নরনারী সকলেই শ্রাঞ্থ তর্পণ, 
পুরষ্চরণাদি ধর্ম কর্ম করবার উদ্দেশে চলেছেন গঙ্গার তীরে । ,নদীয়ার 
পথে লক্ষ কণ্ঠে উঠেছে হরিধ্বান। সবাই চলেছেন গ্রহণের সরান 
করতে । শঙ্খ, ঘণ্টা ও কাসরের মঙ্গল ধ্বনিতে নদীয়ার প্রতিটি গহ 
পূরণ । চারিদিক দিব্য গন্ধে আমোদিত। বসন্তের মৃছমন্দ বাঙাস 
বইছে। ঘন ঘন হরিধ্বনিতে নবদ্বীপের আকাশ-বাতাস মুখারত। 
সকলের মুখেই ভুবনমঙ্গল হরিনাম | 

কিবা 1শশু বুদ্ধ ন।রী সঙ্জন তজন | 

সবে হপ্সি হরি বলে দেখির। গ্রহণ ॥ 

হরি বল হরি বল সবে এই শুনি । 

সকল ব্রন্মণ্ডে বাাপিলেক হরিধবনি ॥ 

হেন হরিধ্বনি ভইল সব নদীয়ায় ॥ 

ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়। ধ্বনি স্থান নাহি পায় ॥২ 

সম্ধা।কাল সমাগত | অপুব চন্দ্রগ্রহ্ণ নদীয়াবাসীর নয়নগোচধ ঠয়। 

আঅমনি বেজে ওঠে তাজার হাজার শীখ, তর সঙ্গে ঘণ্টা ও কসর ধবান | 
আকাশ ভরে যায় হরিধ্বানতে পরিপুরিত হয় চারিদিক দিবা গন্ধে । সেই 
শুভ মুহুর্তে যুগপর্ম হরিসংকীর্তন সঙ্গে করে সকীর্তন যন্দেশ্বর অপনীর্ণ 
হলেন নদীয়াধামে । সকলঙ্ক গুণিমার চাদ রান্ৃগ্রস্ত হলে।, উদিত হলেন 
অকলম্ক গৌরচন্দ্র নদীয়। পামে । আকাশের চাদ যেন লজ্জায় মুখ 
লকালো। । চাদের মনের ছুথ বুঝে, রাছু তাকে নিজের শরীপ দিয়ে 9: 
রাখলো । অকলঙ্ক গৌরচন্দ্রের অপবপ বপরাশি দেখে, পুণিমার চাদ 
নিষ্প্রভ হয়ে ধীরে ছীরে মুখ লুকায় । কবিরাজ গোম্বামী তাই লিখেছেন. 


১ শ্ীচৈতন্চরিতামৃত 
২ শ্রীচৈতন্ভাগবত। 


নি ৫ 


অকলঙ্ক ?গীরচন্দ্র দিল! দরশন । 
সকলঙ্ক চন্দ্রে আর কোন প্রয়োজন ॥ 
এত জানি রান্ত কৈল চন্দ্রের গ্রহণ । 
কৃঝ কৃষ্ণ হরিনামে ভাসে ত্রিভুবন ॥ ১ 
শন্তরীক্ষে দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন । দিবাধানে ঠারা 
এসেছেন নবদীপচন্দ্রকে দর্শন করতে । নদীয়র পথে, ঘাট, গুহে। 
কন্দরে আজ একমাত্র ভুবনমঙ্গল হরিধ্বনি ভিন্ন অন্য শব নেই। 
আবালবৃদ্ধবনিতা গঙ্গাতীর থেকে দক্ষিণপাড়ার দিকে ছুটে চলেছে। 
জগন্নাথ মিশ্রের গৃহিণী শচীদেনী .তর ।মাসে পুত্র প্রসব করেছেন । 
নবজাত,শিশুর কূপের ছটায ভুবন আলোকিত হযেছে । এমন বপের* 
ছেলে কেউ কথনে। 'দখেনি-_যেন সাক্ষাৎ নারায়ণ । এই বলতে 
বলতে সবাই জগন্নাথ মিশের বাড়ির দিকে ছুটে চলেছে । সে এক 
অপুব দৃশ্য | 
সই উল্লসিত জনঙার মধ্যে আছেন মিশরের প্রিববন্ধ, পরমকুষ্ণ 
ভক্ত বৈষ্ণব শ্রীবাস পণ্ডিত আর তীর স্ক্ী মালিনীদেবী | আজ জগন্নাথের 
গৃহে অগণিত লোক সমাগম ভয়েছে। গ্রহণের প্লান সেরে সবাই 
নবদীপের দক্ষিণপাড। হয়ে ঘরে ফিরলেন । নবদ্বীপের সকল পথই 
লোকে লোকারণা। চারদিকে আনন্দ-কালাহল । জগন্নাথ মিএ 
দরিদ্র গৃহস্থ ব্রাহ্মণ, তার এই নবজাতককে কেন্দ্র করে এমন অগণিত 
লোকের সমাগম হবে তাপ গৃহে -এ তিনি কল্পনা! করতে পারেন নি। 
কেউ বলে মিশ্রা এক অপুব বপলাবণ সম্পন্ন পুত্ররত্ব লাভকরেছেন । 
আবার কেউ বলে, সাক্ষাৎ নারায়ণ এসে তার গৃহে* অবতীর্ণ 
হয়েছেন। শ্রীবাস পণ্ডিত “তা স্ুৃতিকাগৃহে শিশু গৌরাঙ্গকে*্দথে 
(প্রমানন্দে গদ্গদ হয়ে স্মতিকাদ্ারে দাড়িয়েই স্তব আরম্ভতঃকরলেন : 
জয় শঙ্খ-চক্র-গাল-পদ্ম চতুতূজধারী 
রাম নারায়ণ ব্রহ্ম মুকুন্দ মুরারী ॥২ 
বট ত্রীচেতন্তচবিতামৃত | 
২ শ্রীচৈতন্তভাগবত। 


৪৬ 


অন্যাদকে নীলাম্বর চক্রবতী দেখলেন, তার কন্যার গে (দবন্ুলক্ষণযুক্ত 
মহ্তাপুকষের আবিঙাব হয়েছে । তিনি শ্রীবাস পগ্ডিতকে নিয়ে 
নবজাত শিশুর কোষ্ঠীকল গিণন। করতে বসলেন। গণনা করনে 
দেখলেন, প্রতি লঞ্জে নবজাত শিশুর অদ্ভুত মহারাজ লক্ষণ সব .দখ। 
যাচ্ছে । ভার হয ও বিস্ময়ের যেন সীম! পরিসীমা নেই । আগ ,এই 
'ছলে বৃহস্পতিতুল বিদ্বান হবে, অল্প বয়সে সকল গুণের আকর হবে| 
ঠিক মেহ সময়ে এক অজ্জাতকুলশীল ব্রান্মণ 'সখা,ন চপাস্ট ৩ 
'ছলেন। নীলাম্বরের গণনায় তার মন ভরল না। তিনি নি. 
গণনা করে য। 'দখলেন, সকলের সামনেই উচ্চকণ্ঠে ত। বললেশ £ 
“এ শিশু সাক্ষাৎ শারায়ণ ধর্ম সংস্থাপন করবার জন্য আব ৩ 
হয়েছেন ।' সবাই স্তম্তিত হর এই কথা শুনে। পুল।কগ হন 
মিশর দম্পতি । ক এই অজ্জাতকুলশীল বিপ্র ; নীলাম্বর চক্রব ৩ 
বাস্মত হয়ে মনে মনে চিন্তু। করেন । এই বিপ্র ম্বয়। বৃহল্পাতিদেব। 
এই সব কথ। .ঘাষণ। করেই তিনি লোক সংঘটের মধে মলি হয়ে 
অদৃশ্য হয়ে যান। মন আকম্মিক ছিল তার প্রবেশে ,*মশি 
শ।+শ্রিক (ছল উ।র প্রস্থান। কিন্তু বিপ্র সবাইকে শুশিয়ে গলেন 
মশ্রগ্রহে নবঙ্গাতকেপর নিগুট পরিচয় এবং বত প্রতীক্ষিত [বা 
গাঁবভাবের ওভ সংবাদ য। শুন নবদদীপের নরনারীরন্দ ধগপৎ 
পুলকিত ও বিন্মিত হয। হেদিন, সেই ফাল্কুনী পৃণিমায়, হতিসের 
গভ স্পন্দিত করেই খটেছিল এই আবিভাব। বাঙালীর ঘতর এলেন, 
বালী হাদয়ের অমিয় মন্থন করে, প্রেমঘন বিগ্রহ এক যুগের মানুষ | 


॥ হই ॥ 


পদকর্তা বাসুদেব ঘোষ বলেছেন ' "গোবর! রূপের নাহিক তুলন' 
যে দেখে সেই বলে, এমন ভুবন-আলো-করা রূপরাশি নিয়ে 
আর কোন শিশু কখনও জন্মগ্রহণ করে নি। শচীমাতার কোলে 
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যেন একটি টাদের উদয় হয়েছে । এমন সর্বাঙ্গস্থুন্দ্র। এমন সব 
স্বলক্ষণযুক্ত ছেলে “কোন মানবীর গর্ভে জন্মায় না । শিশু গৌরাঙ্গকে 
নদীয়াবাসী নরনারী ঘতবার দেখে ততই কেড়ে €তঠ তাদের বপতৃষ্ণ। | 
"সই কাচ। সোনার রঙ বিশিষ্ট শিশুর প্রতি অঙ্গের শোভা দেখে 
"চাথ ফেরানে। খার নাস শোভ।প বর্ণন। করবার ভাষা নেই! 
সেই জগং আলো-করা-অপবপ বপরাশি শুধ “দগ্বার জিনিস, 
দখে চোখ জুড়াবার জিনিস, ভামাষ বোঝাপার জিনিস নয়। সেবপের 
শন্ভ$তি হৃদয়ে হয না, এমন কি মনন্তক্ষে হও না তাই বুঝি ল।চন 
দাস লিখলেন 
5 চন্দ টব “দথিনা। মখখানি 
প্রণ্ল কমল দল বযান বাখা ন 
উন্নত নাপিক। | তল কস্তম (জ।৭ 2১1 | 
বালমল গা! অঙ্গ | আ মঞ। | 
মা এঅবণ আর চাদ গণ্ডতজ।। গ 
বুশ পনক দথি উঠযে ।পরা 5 
সিহগ্রীৰ গজপ্বন্ধ পিন্দানা দণ?। 
গাজনুল বত ইজ শু খণনষ ॥ 
বশ|ল শিতম্ব তল কদল।প »ন 
অকণ কগলদল তথ। ন ১প্ণ 
প্রভুর জন্মদিনের প্লাতটি ।৮:*র বা ল। 5 লে জমজন। ছিল । 
ঞ্াস পাণ্ডত ও তার পত্বী মা'লনীদেৰী পাপ্পার ৩ দেখ।নে রহ'লন | 
রইবেনই .তা; কারণ তাদের বুঝতে বাকী রইল না যে, শচীর 
কালে এসেছেন তাদেপ্নই অভীষ্ট 'দবতা। শ্রীবাসের অন্তরঙ্গ (প্রবন্ধ 
জগন্নাথ মিশ্র আপন শচীদেবীর (প্রয়বাঞ্ধধা মালিনীদেবী, [নিই 
তখন উদ্যোগী হয়ে শিশুর জাতকর্মা।দ করালেন । বালক বিশ্ববপ এছে। 
মাকে বলে, ভাইকে ন কালে নেবে একটিবার ' পুত্রকে একটি 
ন্হচুম্বন দান কর, শচীদেবী বললন, পাগল ছলে! যষ্টীপুজার 
১ চৈতন্য 
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পর থোকাকে তোর কোলে দেব। মায়ের কোলে শায়িত ভাইটিকে 
একটু তফাত থেকে অনিমেষ নয়নে চেয়ে দেখে বিশ্বরূপ চলে গেল । 
শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মকালে তার অগ্রন্দের বয়স ছিল আট বছর) 
বিশ্বরূপেরও রূপের অবধ্ধি নেই । ভাই হয়েছে গুনে তার আনন্দেরও 
সীমা-পরিসীমা নেই । 

জন্মদিনের পর দিন। 

যথারীতি শান্তিম্বস্তায়নের বাবস্থা! করলেন মির নবজাতকের 
মঙ্গলকামনায় । 

, নীলাম্বর চক্রবরতী। চন্দ্রশেখর আচার্ষ, শ্রাবাস পাগুত প্রভাত এই 
শুভকার্ষের অনুষ্ঠানে যোগদান করেছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে শ্রীবাস 
কণ্ঠে তার অভীষ্টদেবের উদ্দেশে উচ্চারিত হয় এই প্রণাম মন্ত্র: 

ও নমো! ব্রহ্মণাদেবায় গোব্রাঙ্গণহিতায় চ। 
জগদ্ধিতার কৃষ্চায় গোবিন্দায় নমে। নমঃ ॥ 

এ কী কাণ্ড! বন্ধু যে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন শিশুকে এই 
দেখে জগন্নাথ মিশ্র জিজ্ঞাসা করেন- পণ্ডিত ! তুমি নবজাত শিশুকে 
প্রণাম করলে কেন? 

_মিশ্র! আমি তোমার এই ছেলেকে প্রণাম করি নি। শিশুকে 
দেখেই আমার মনে পড়ল নন্দনন্দনের বালমুত্তি : তাই '্টারই উদ্দেশে 
প্রণাম করলাম । 

- পণ্ডিত! একে তুমি আশীবাদ কর. যেন চিরজীনী হয়, 
দেবদ্িজে যেন এর অচল! ভাব ভক্তি হম । 

_মিশর! তোমার এই ছেলে জগংকে শেখাবে ভক্ত । 
একে তুমি সামান্য শিশু মনে করে। ন।। 


নবদ্বীপের এই অবস্থা । দিকে শান্তিপুরনাথ নহাবিষু্ন অবতার 
শ্রীঅদবৈতপ্রভু নিজগৃহে বমেই নবদ্বীপচন্দ্রের অবিভাব ধানে দর্শন করে, 
প্রেমানন্দে বিভোর হয়ে নাচছিলেন। নাচছ্িলেন আর মনে মনে 
বলছিলেন, গোবিন্দের চরণে আমার নিতা তুলসী দেওয়। সার্থক 
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হলে।। হরিদাস ঠাকুর তখন তার কাছে শাস্তিপুরে ছিলেন। ইনি 
সেই যবন হরিদাস যিনি প্রতিদিন লক্ষ হরিনাম জপ না করে 
জলগ্রহণ করতেন ন। অদ্বৈত, হরিদাস ও শ্রীবাস সকলেই এই 
মহা আবির্ভাবের জন্য প্রতিক্ষায় ছিলেন। হরিদাস তার গৃহে আসতেই 
অদ্বৈত তাকে নেয়ে প্রেমানন্দে নৃত্যাবেশে ঘন ঘন প্রবল হুঙ্কার করে 
কীর্ভনরঙ্গে ম[(তয়ে তুললেন শবান্তিপুরধাম | 

অদ্বৈতৈর এত আনন্দ কেন? 

এত ন্ৃতা, এত প্রেমবিহ্বলভাব কেন ? 

হরিদাস ঠাঞুর সর্বজ্ঞ, সবই তিনি জানেন। 

তারে! আজ আনন্দের সীমা নেই। 

গৌর-বৃঝ নদীয়।য় অবতীর্ণ হয়েছেন, এজন্যই উ/দের আজ এত 
আনন্দ । তদের উৎকষ্ঠিত প্রত।ক্ষার আজ অবস।ন হলে। | 

নবদ্বীপে যেমন, শান্তিপুরেও তেমনি ফাস্তুনী -ণিমার সেই সন্ধ্যায় 
ছেই একই আনন্দ-দৃশ্বের অবতারণা হয়েছিল। সংকীর্তন করতে 
করতে সবাই ছুটেছে ুরধুনীতারে । কীতঙনের পুরোভাগে রয়েছেন 
গৌর-আনা গেসাই অদ্বৈত আচার । আজ তার অভাষ্টদেব কালহত 
জীবের উদ্ধারকল্সে অবতীর্ণ হয়েছেন নবদ্বীপে মিশ্রগৃহে । এই শুভ 
সংবাদ যেন মুহুর্তমপ্যে নবছ।প থেকে শাস্তিপুরে প্রচারিত হয়েছিল । 
চন্দ্রগ্রহণের সেই পাতে শান্তপুরের প্রতিটি গৃহে পুরনারীরা মঙ্গলশঙ্খ 
বাজিয়ে, হুলুধব(ন দিয়ে শচী-নন্দনের কলাণ প্রার্থন। করলেন । 

পরের দিন। সে আগ এক অভিনব দৃশ্য । 

মশ্রগৃহে এই নবজাতককে দেখবার জন্য শান্তিপুরের নরনারী 
নবদ্ীপে যাত্রা করলো। অদ্বৈত-গৃহিণী সীতাদেবী স্বামীর অনুমতি 
নিয়ে তাদের সঙ্গে নদীয়ায় চললেন। সীতাদেবী শচীদেবীর সমান 
বয়সী 1ছলেন। ছুজনে বিশেষ সন্প্রীতি। ছজনে একাত্ম, এক প্রাণ। 
নবছীপে গেলেই সীতাদেবী তার বান্ধবীর সঙ্গ ছাড়তেন না । শচীদেবীর 
নির্দেশেই শান্তিপুরে এই শুভ সংবাদ-_ঙার একটি পুত্রলাভ হয়েছে-_ 
দিয়ে লোক পাঠানো হয়েছিল সীতাদেবীর কাছে। তিনি কিন্তু শুন 
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ক্তাতে বান্ধবীর পুপ্রমুখ দেখতে এলেন না । বস্বালঙ্কার, মিষ্টান্ন প্রভৃতি 
সব বেঁধে একটি ঝাপির মধ্যে গুছিয়ে নিয়েছিলেন । অদ্বৈতৈর মংসারে 
কিছুরই অভাব ছিল না। 

যথ। সময়ে সীতাদেবীর দোলা নবদীপে এসে পৌছল | তিনি 
একাই এসেছিলেন, অদ্বৈতপ্রহ্বী এ যাত্রায় পরীর সঙ্গী ছেলেন না। 
"তবে শান্তিপরের হাজার হাজার নরনারী সীতাদেবীর সঙ্গে নবদধীপে 
এসেছিল মিশ্র দম্পতির নবজাত শিশুকে দর্শন করতে । শচী-আঙিনায় 
দাড়াতেই সীতাদেবীকে দেখরামাত্র কোথা থেকে বালক বিশ্বৰপ এসে 
তাকে বলে, জণঠাইমা ! তুমি আমাদের রাঙা খোকাকে দেখতে 
এসেছ? ওকে বাড়ি নিয়ে যাবে না তো? 

“শ্সনপকে সন্পেহে কোলে তুলে নিলেন সীতাদেবী। শত শতখার 
সুখচন্বন করলেন । আচলে বেঁধে তার জন্য মিষ্টি এনেছিলেন । আচল 
পেকে তা খুলে বিশ্ববপের ছুই হাতে দিলেন। শারপর জিড্াস। 
করেন, ই।চুর ! “তার চেয়েও কি তোদের এই খে।ক। শ্রন্দর হয়েছে ? 

_ন্ন্দর ? কি বলছ জাঠাইন্লা? আমি তে। ওর কাছে কালে। | 
ভুমি গিয়ে দেখ না ? 

এই বলে লীতাদেবীর হাত ধরে টেনে ঝালক তাকে স্থতিক।-গৃতের 
'দকে নিয়ে চললে। | অদ্বৈত-গৃহিণী জানতেন? বান্ধবীর আটটি কন্া- 
সম্থু।ন গর্ভে নষ্ট হয়ে গিয়েছে । পাছে এই নবজ।তকের কেন অমঙ্গল 
হুয। এই আশঙ্কায় তিনি সকলের আগে আতুড়ঘরের দরজায় একটি 
মুড়ে। ঝাট। টাঙালেন! কীাটাসেজের গাছে সি"ছুর লাগিয়ে গোবর- 
'পিণ্ডের ওপর পুতে আতুড়ঘরের ওপর রাখলেন । স্বামীর কাছ “থকে 
শিশুর জন্য মন্ত্রপুত রক্ষাকবচ এনেছেন। সেটি শিশু গৌরাঙ্গের বুকে 
লাল সুতোর [ডোর বেঁধে ঝুলিয়ে দিলেন । শিশুর নিমাই নাম 
রেখেছিলেন সীতাদেবী । 

ভূমিষ্ঠ হওয়ার ছু'দিন বাদে, নবজাত শিশুর মঙ্গলকামনায় আতুড়- 
ঘরের দ্রজায় গৃহদেবতার পুজা হলো । ব্রাহ্মণদের পদরজে অনুষ্ঠিত 
হয় “্শিশু-গৌরাক্ষের মঙ্গলাচরণ। এই পুজার সকল আয়োজন 
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করেছিলেন সীতাদেবী ও মালিনীদেবী। শ্রীবাম পণ্ডিত, নীলাম্বনর 
চক্রবর্তা, চন্দ্রশেখর আচার্য প্রভৃতি সবাই উপস্থিত ছিলেন । প্রতি- 
বেশিনী পুরনারীদের বাই এসেছিলেন । নীলাম্বর চক্রবতাঁ কন্যাকে 
ঠাকুরের চরণাম্ৃত দিলেন। সেই চরণাম্ৃত ছেলের মুখে ও মাথায় 
দিয়ে শচীদেবী বলেন, ঠাকুর! ছেলেটিকে আমার বাঁচিয়ে রেখ । 
পুরনারীদের বিতরণ কর। হলো তেল-হলুদ, পান-স্তুপারী ও মিষ্টান্ন! 
সবাই আনন্দিত মনে শিশুকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করে নিজের নিজের 
ঘরে ফিরে গেলেন। 


॥ তিন ॥ 


সীতাদেবী নাম রাখলেন নিমাই । 
কিন্ত শুধু এ নামে শচীদেবীর মন ভরে ন|। 
নিমাইটাদ__-এই বলে শিশুকে কেউ না ডাকলে তান খুশি 
হতেন ন।। সবাইকেই বলতেন, নিমাই আমার চাদ। আমি ওর 
মুখে টাদের হাসি দেখতে পাই। ওর সমস্ত শরীরট। যে চাদের সুধা 
দিয়ে তৈরি । শচীর বড় আদরের নাম নিমাইঠাদ। 
সবাই তাই নিমাইটাদ বলে ডাকে; কেউ আর এখন খোকা বলে 
না। দিনে দিনে সকলের চিত্ত হরণ করতে লাগল নিমাই । ছেলে 
যেই একটু কাদে অমনি হরিনাম করলেই কান্না থেমে যায়। সুন্দর 
মুখের কোণে ফুটে ওঠে হাসির রেখা সবাই আশ্চর্য হয়। এই দিব্য- 
সংকেত প্রথমে বুঝেছিলেন শচীমাতা--পরে তিনি সবাইকে বোঝালেন 
ও শেখালেন । 
তাবত কান্দেন প্রভু কমললোচন। 
হরিনাম শুনিলে রহেন ততক্ষণ ॥ 
পরম সঙ্কেত এই সভে বুঝিলেন। 
কান্দিলেই হরিনাম সবাই লয়েন ॥ 


৫২ 


আনন্দে করেন্‌ সবে হরিসংকীর্তন। 
হরিনামে পূর্ণ হইল নদীয়! ভবন ॥১ 

দেখতে দেখতে ছেলে তিন মাসের হলো । সেই সময় একদিন 
একটি মজার কাণ্ড দেখে মিশ্র-দম্পতির বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা থাকে 
না। বাড়ির মধ্যে এখানন ওথানে ছোট-ছোট পায়ের ছাপ । সাধারণ 
ছাপ নয়-_একেবারে ধ্বজবজ্ঞাক্কুশ-চিন্ন সমেত ছাপ। *এমন ছাপ 
উীপপ। আগে কখনো দেখেন নি। মিশ্র মনে করলেন, গৃহে বালগোপালল 
বিগ্রহ আছেন, নিতা তীর গজা-অ্চনা হয় । তিনি খুব জাগ্রত দেবতা । 
হযত তিনিই অলক্ষতে গুহম্সা বিহার করেন। নইলে এসন পাফের 
ছাপ [ত। মানুষের হতে পারে না । শচীদেবীও এই ছাপ দেখেছেন । 

স্বমী-্ত্রীর বিশ্বায়ের "ঘার তখনো কাঁটেনি এমন সময়ে শঘ'ম 
নিদ্রিত 'শশু দে ওঠে। শচীমাতা তাড়াতাড়ি গিয়ে “ছলেকে 
কোলে তুলে স্তম্তপান করাতে বসলেন । হঠাৎ শিশুর রাউ। পাছয়র 
তলা উপর তার দৃষ্টি পড়ল। ঘরের মধ্য তিনি মরকম ছাপ 
দেখেছিজ্নে, "ছলের পায়ের তলায়ও ভব ''সইসব শুভ চিহ্ন 'দখতঠ 
পেলেন তিনি। যারপরনাই বিস্মিত হলেন। স্বামীকে ডেকে 
বলেন, এ “দখ, আমার নিম|ইটাদের ছোট্র র।গ| পায়ের চিহ্গুলে:ও 
ঠিক এরকম । তুমি ভাল করে দেখ “দখি। 

তারপর স্বামী স্ত্রী হুজনে একসঙ্গে বসে অনেকক্ষণ পধন্ত .ছলের 
রাউ। প। ছুটি চোখের কাছে ধরে দেখতে থাকেন | হা_এপব শুভ 
চিহ্ছলাপ্িত ছুটি চরণ । জগন্নাথ মিশ্র একটি একটি করে চিহনগুলি 
মিলিয়ে দেখেন-_সেই ধ্বজচক্রু, শঙ্খচক্র পতাকা, মীন প্রন্ভৃতি সব 
চিহ্ন শৈশুর ছুটি পায়ের তলায় আকা রয়েছে । শিহরণ জাগে পিতার 
দেহমনে আর %সকিত হয়ে ওঠে মায়ের সারা অন্তর | মিশ্রের মনে 
সন্দেহ জাগে । তিনি শাস্ত্রবিশারদ পণ্তিত। 

বিষয়টা! এখান কানাকানি কর! উচিত হবে না, ভাবলেন ছুজনে | 
স্ত্রীর কথামত নীলাম্বর চক্রবর্তীকে গোপনে ডাকতে গেলেন মিশ্র । 


উস সি এ অলস 


১ শ্রীচেতন্ত ভাগবত । 
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তিনি আসতেই শচীদেবী ছলছল চক্ষে, রুদ্ধ কণ্ঠে বলেন। বাবা !* 
আমার নিমাইঠাদের পায়ে এসব কি চিহ্ন দেখছি? এজন্য আমান 
মনে বড় আশঙ্কা হয়েছে । মেয়ের কাছে বসে শিশুর রাঙ। পা ছুটি 
তার চোখের খুব কাছে এনে বেশ করে দেখলেন । তারপর বিহবল 
কষ্টে বলে ফেললেন-_-এর হাতে-পায়ে নারায়ণের চিহ্ন । এই শিশু 
সকলকে উদ্ধার করবে। 

বাব! এ আপনি কি বলছেন? নিগাইর্টাদ আমার ভণেকু 
ছেলে। ত।কে নারায়ণ বললেন, সে সকলের উদ্ধার করবে। এ কি কথার 
১তো কথ।% আপনি বৃদ্ধ হয়েছেন, আপনার দেখছি বুদ্ধ ভ্রম 
হয়েছে । নীলাম্বর চক্রবতীর তখন ভু'স হয়। কথা ঘুপ্লিয়ে নিয়ে 
মেয়েকে বলেন, তোগ নিমাই সুলক্ষণযুক্ত শিশু। এ খুব হ'রভ্ক্ত 
হবে। এর স্থ্ধামুখের হরিনাম শুনে পৃথিবীর মানুষের সমস্ত পপ 
ক্ষয় হবে । তখন বাধার পায়ের ধুলো নিয়ে ছেলের মাথায় দিয়ে 
শচীদেবী বলেন। বাবা! আমার কথায় রাগ করবেন না। নিমাই- 
টাদকে আশীর্বাদ ককন, সে ধেন চিরজীবী হয়। তিন মাস বরসের 
সময় পিতামাতাকে এই এশ্বধ দেখিযেছিলেন গৌরহরি | 


যথাকালে শুভ অন্নপ্রাশনের দিন ঠিক হলে। | 

নদীয়ার সকল নরনারী ভা জানলেন । 

মিশ্র দরিদ্র ব্রাহ্মণ। কিন্তু কোথা থেকে সকল বাবস্থা হযে গল 
তা তিনি কিছুই জানতে পারলেন না। এই শুভ অনুানের করত 
হলেন শ্রীবাস পাণ্তত। সকলেই নানাবিধ দ্রব্যসস্ভার এনে জগন্নাথ 
মিশ্রের বাড়িতে একে একে পৌছতে লাগলেন। শান্তিপুর “থকে 
প্রচুর জিনিসপত্র নিয়ে এসেছেন সীতাদেবী। তিনিই ভাণ্ডারী হলেন 
আর তাকে সহায়তা করতে লাগলেন মালিনীদেবী। পুরনারীগণ 
অযাচিতভাবে এই শুভ কাজে যোগ দিলেন । মিশ্র ভবনে নিমাইঠাদের 
শুভ অন্নপ্রাশনের ধুমধাম পড়ে গেল। 

অদ্বৈত-গৃহিণী মনের সাধে শিশু-গৌরকে নতুন অলঙ্কাব-বস্ত্রে 
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সাজিয়ে দিলেন । পট্রবস্্ব পরিধান করে ছেলেকে কোলে করে শচীদেবী 
বন্তস্থলে বলেন । শুভ লগ্মে শুক হর অনপ্রাশন । “তত প্রসাদী অন্ন 
প্রদান করলেন নীলাম্বর চক্রবর্তী দৌহিত্রের মুখকমলে। তারপর 
যেখানে বিবিধ দ্রব_খান, পুাথ খড়ি সোন।, রূপ! প্রভৃতি স।গানো 
ছিল মিশ্র ছেলে,ক কোলে করে সেখ্খনে নিঘে এলেন। বল.লন। 
তোমার য। ইচ্ছ। হয় তাই গ্রহ কর। 

সকল ছাড়িয়। প্র শ্রীশচীনন্দন 

ভ।গবত ধরিয়। দিলেন আলিঙ্গন ॥১ 

এ ছেলে খুব পাগুত হবে,»একবাকো বলেন শ্রীবাস প গুত প্রমথ 

কৃষ্ণভক্ত হ্রাহ্গণগণ | নাম রাখ। হলো জ্াবশ্বন্থর? | বিশক.প্ ভাই 
নিশ্বস্তর । এ নাম ভগপানের নাম । নীলান্বপ চণনতা শিশুপ .কাগীফল 
গুণে এই নাম রাখতে বললেন । এই নামে তাংপষ পথ) করে 
কর্বরাজ গোহ্বামী লিখেছেন. 

প্রথম ললাষ তার বিশ্বস্তর নান। 

ভক্তরসে ধরিল ভরিল *তগ্রাম ॥ 

$ভূঞ ধাতুর অথ ধারণ-পোষণ। 

ধরল পোষিল (প্রম দিয়। ত্রিভুবন ॥২ 


দেখতে দেখতে বিশ্বস্তরের বয়ন পাঁচ বছর হলে । 

একট। ভাল দিন দখে জগন্নাথ মিশ্র তার হার্েখড দিলেন । 

পট্বস্্ পরিহিত নিমাইঠাদের ডান হা টি ধরে জগন্াপ মিএ মাটিতে 
খন্ড দিষে ছেলেকে অ আ কখ লেখালেন। আব-আ? ভাষে ছেলে 
যখন ক খ গ ঘ বলচলা, তখন ৩ “য কি সুন্দর শোনালে। তার কানে 
ত। শুধ তিনিই জানুলন ৷ নীলাম্বর, শ্রাবাস. চন্দ্রশেখর প্রভৃতি সবাই 
সেখানে উপস্থিত ছিলেন-_ তারাও সেই মধুর কে আদ-মা? স্বরে 
উচ্চারিত ক খ গ ঘ শুনে পুলকিত হলেন । 

১ শ্ীচৈতন্ভভাগবত ) 

২ শ্রীচৈতন্তচবিতামূত | 
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কি মাধুরী করি প্রভু ক. খ, গ, ঘ বলে। 
তাই শুনিতেই মাত্র সবজীব ভোলে ॥১ 
সমাগত সব লকেই শচীদেবী আদর-আপায়নে তুষ্ঠ করলেন। বিশ্ববপ 
সেদিন বাড়তেই ছিলো । বাবার কাছে বসে ছোট ভাইটিকে আদর 
করে বমিল। শখাম। 
নবদ।.পর এুঁদ*ন পণ্ডিত মিশ্রবাডির কুঁলপুরোহিত। তাদের 
উপাধি ওঝা । তিনিও এই শুভক।রধষে নিমন্ত্রিত হযে উপাস্থত ছিলেন । 
উর একটি প15ধ।ল। [ছে । নবছীপের গছলেবা »ই পাঠশ।ল!য 
প্রণম লখ।পঢা আগস্ত করে। সুদণন পণ্ডিতকে তাই সবাই গুক- 
মশাই খধলে ডা+চত।। আর একজন গুকমশ।ই ছিলেন নবদীপে । 
নাম ত।র বিষু পঙ্িত। মিশ্র তার ছেলের 'লখাপড|র ভার এই ছুই 
প্ডতর হতে (দেন । 
অসাধারণ 'মপশাবী ঝলক । 
অগ্দিচনর ঈণো স্বরবর্ণ বাঞ্নবর্ণ সব শিখে ফললেন। 
১ একদি.নই স্ব অক্গর (লখতে শিখলেন | 
লেখা পড। করের বাবর কাছে প্রথমেই বুষ্ণনাম লিখু৩ শিখুলন । 
ত|লপাতীয কর্চির কলম দিযে বড বড করে র।ম, কৃষ্ণ, মুরারি, মুক্ণ্দ 
প্রভৃতি নামগুল লেখেন দিনরাত । ,লখাপডাষ বিশেষ মনোয।গ 
শচীনন্দনের | 
দিন ছুই তিনে লিখলেন সবফল। | 
নিরন্র লিখেন কৃষ্ণের নামমাল। ॥ 
পাম বৃ মুরারি মুকুন্দ বনমালী। 
অহনি।শ লিখেন পড়েন কুতুহলী ॥২ 
পাড।র সমবযসী ,ছলেরাও বিশ্বস্তরের কাছে এসে লিখতে বসবে । 
কি লেখাপডায়, কি বুদ্ধিতে নিমাই-এর মতো৷ পকউ নয়। ভার 
পাঠশালায় পড়ার একটি কাহুনী জয়ানন্দ তীর গ্রীচৈতন্যমল গ্রান্থে 
লিখে গেছেন। একদিন সকালে সহপাঠীদের সঙ্গে নিমাই গেজ্নে 
১,২ শ্রীচৈতন্তভাগবত | 
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সুদর্শন পণ্ডিতের বাড়ি। পাঠশালায় গিয়ে প্রথমেই তিনি দেখছেন, 
ক. খ. প্রভৃতি চৌত্রিশ অক্ষর একটি কাঠের ফলকে লেখা রয়েছে । 
সুদ্মশি পণ্ডিত সেখানে বসে আছেন । তার পত্ীও সেখানে আছেন । 
গুরুমাকে প্রণাম করে, এলেন তিনি গুরুমশাইয়ের কাছে। তাকে 
বলেন-_-মাজ থেকে সবাইকে শুধু “ক' পড়াবেন। সুদর্শন পণ্ডিত তো 
অব/কৃ। অবাক্‌ নদীয়ার সধলোক। বালক হলেও এ যে বিজ্ঞের 
মতে। কথ। | চৈতন্যমঙ্গলের কবি বলেছেন, এইভাবে বিশ্বস্তর কৌশলে 
গুকমশাইকে কিঞ্চিৎ ব্রহ্ম বিদ্য। ও ব্রপ্ধতব বুঝিয়েছিলেন । 

পাঠশালার পড়া শেষ হলে শুক হয় টোলের পড়।। ছাত্র হিসাবে 
নিম/ই “যমন বুদ্ধিমান ছিলেন তেমনি তিনি ছিলেন ছুরম্থ। উর 
দৌর।ত্ো সুদশন পণ্ডিত অস্থির হতেন ; অস্থির হতেন পাড়া সবাই । 
যথাসময়ে তিনি ভণ্তি হলেন গঙ্গাদাস পাগ্তের টালে ; পড়তে থাকেন 
সেখ।নে কলাপ বাকরণ। গঙ্গদাস পণ্ডিত তার জীবনে অনেক ছাত্র 
পড়িয়েছেন, কিন্ধ। জগন্নাথ মিশ্রের এই ছেলেটির মতে। তীক্ষদীসম্পন্ন 
ছাত্র তিন জার একটিও দেখেন নি। 

কিন্ত ছেলের দৌরাজ্মো জ্বালাতন হয়ে ওঠেন শচীমাত। | ছয় 
বছর বয়সের ছেলে যে এত ছুরন্ত হতে পারে ত। মিশ্র-গহিণী ধারণা 
করতে পারেন ন।। একদিন তিনি বিশ্বরূপকে বলে দিলেন মিমাই- 
এর ঢরস্তপনার কথ|। বিশ্বরূপ এখন চৌদ্দ বছরের পরম তেজস্থী 
ব৷ল-্রন্মচারী। অদ্বৈত প্রভুর টোলে তিনি ভাক্তশাস্্ পড়েন । 'আঙ্গল্ম 
সংসার-বিরক্ত তিনি। সব সময় কৃষ্ণকথ। নিয়ে তন্ময় থাকেন। এই 
বয়সেই সকল শাস্ত্রে পারদর্শী হয়েছেন ভিন। তীব্র বপের অবপি 
নেই। 

প্রতুর অগ্রজ বিশ্বরূপ ভগবান । 
আজন্ম বিরক্ত সর্ব গুণের নিধান ॥১ 

বিশ্বস্তর কাউকে ভয় করতেন না। শুধু দাদাকে দেখলে নম্র 
হতেন । ছুই ছেলে পাশাপাশি খেতে বসেছেন । শচীদেকী বিশ্বরপকে 

১ প্রীচৈতস্তভাগবত। 
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তখন বললেন, তই ঘরে থাকলে নিমাই আমার কোন দৌরাত্মা করে ন।। 
এই দেখ, কেমন শান্তুশিষ্ট হয়ে তোর প।শে বসে খাচ্ছে। ডুই না 
থাকলে এই খাওয়া নিয়ে আমার প্র।ণ ওষ্ঠাগত করে তুলত। 

ছেলের আরে। কতরকম ছুরম্তপনার কাহিনী বললেন শচীদেবী-- 
গঙ্গর ঘাটে অত্যাচার তে। নান। রকমের । সবাই এসে নালিশ করে 
যায় বাড়িতে । সব শুনে বিশ্বরূপ স্নেহভরে মজকে বলেন. লেখ পড়া 
করিস নিমাই' খুব ভালে। হয়ে চলিস, ম-বাবার সেব| করদ। আমার 
তে! আর কিছুই হলে। না। এইসব কথ। বলে, ভাইচুক বুৰিয়ে- 
সয়ে বিশ্বরূপ চলে গেলেন অদ্বৈতৈর গৃহে । কিন্ত এর কিছুকাল 
বাদেই মিশ্রের সংসারে নেমে এলে। বস্রাঘ।ত। বিশ্বরপ গপনে 
গৃহতাগ করলেন। বাব তকে সংসার-বন্ধনে বাপবার চেই। করছেন) 
এই কথ। জানতে পেরেই বিশ্ববূপ গৃহের সংকীর্ণ সীমা টান তুচ্ছ করে 
বিশের পানে চললেন সন্ন্যাস নিয়ে । 

মিশ্র-দম্পতির প্রাণে এই আঘাত নিদারুণভাবে বাজল। বালক 
নিমাই দেখলেন দাদ। নেই__যে দাদ। তর সকলের চেয়ে প্রিয়, সকলের 
চেয়ে সুন্দর, মখুপ । সতা, দাদাপ এই আকম্মিক গৃহত।শখে নিমাই 
শোকে একান্ত অধীর হয়ে পড়লেন । শচীদেবী নিজেকে সত করে 
জীবনের একমাত্র অবলম্বন নিমাইকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। জগন্।থ 
মিশ্র বলেন, নিমাই-এর আর পড়ে কাজ নেই। মূর্খ হয়ে ঘরে মোর 
থাকুক নিমাঞ্চি। নিমাই-এর পড়। বন্ধ হলে। | কিন্ত তার “দৌরাক্ম 
বাড়তে থকে দিন দিন। ববা তাকে লেখপড কণতে নিষেব 
করেছেন, এজন) 1বশ্বস্তরের রাগের সীম।-প'রণীম। ছিল ন।। .সই 
তার ক্রোধ একদিন ফেটে পড়ল শচীদেবীর ওপর । 

জগনাথ মিশ্রের বাড়ির কাছে একটি গর্ভে পাড়ার সকল গৃহস্থ 
উচ্ছিষ্ট ও অশুচি হাড়ি ফেলত। সেখানে কেউ যেত না। মাকে 
রাগাবার জন্য নিমাই একদিন সেই অপবিত্র স্থানে একটি উচ্ছিষ্ট হান্ডুর 
ওপর গিয়ে বসলেন এবং হাসতে থাকেন আর হীডির কালি নিয়ে ছু? 
হাতে, সার! শরীরে মাখলেন । এতে তার সোনার অঙ্গের অপৰ্প 
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শোভা হলো। তার প্রিয় সঙ্ঈ'র। দূর থেকে পথে দাড়িয়ে নিমাইটাদের 
এই কাণ্ড দেখুলন। তাদের একজন গিয়ে শচীমাতাকে সংবাদ 
দিলেন : “নিমাই বফিয়' আছেন হ্াণ্তীর আসনে । “ছেলেকে সেই 
তপবিত্র স্থানে বসে থাকতে দেখে, কপালে কর্ষ।থাত করে তিন হায় 
হায়” করতে লাগলেন | মা'কে দেখে ছেলের রাগ দ্বিগুণ “বছ়ে মায়। 
ক্রুদ্ধ অথচ মধুর ক:& বলেন : 

_-তাপা হবে না দন পড়িত। 

'দ্র/ভদ্র মর্খ বি্র জানিব কেমতে ॥ 

মূর্খ আমি ন। জানিয়ে ভ।ল মন্দ স্বান। 

সর্বত্র আমারে হর তদ্টীর ভান ॥৯ 
শুদ্ধচারিণী শচীদেবী কি করব্নে কিছুই কপ করতে না পেকে 
ভালে। ক্থায় ছে'জকে অদর করে বলেন, এই মে ভুমি নো 
জায়গ'য় উচ্ছিষ্ট হার ছপর বসেছ, সরা মেখেছ কালঝাল, এখন 
পৰিএ হব কি করে? 

অনি গর ভগব,ন হাসতে হাসতে শুচি অশুচিব গুঢ তস্থ মাকে 

একে একে বুঝিয়ে দতে লাগলেন : 

প্রভু বোলে ম।ত। তুমি বড় শিশুম।ত। 

অপবিত্র স্থানে খোর কু নহে স্থিতি ॥ 

নথ। মের স্থিতি সেই সব পুণাস্থান | 

গঙ্গ। আদি সবতীর্থ তহি অপিঙ্গান ॥ 

এসব হীড়িতে মুলে নাহিক দূষণ । 

ভুমি যাতে বিষু লাগি করিলে রন্ধন ॥ 

বিষুর রন্ধনস্থ।লী কু দুষ্ট নয়। 

?স হি পরশে আারু স্থ।ন শুদ্ধ হয়॥ 

এ/তক জানার বাস শহে মন্দ স্ানে। 

সবার শুদ্ধত। 21র পরশ করণে ॥২ 

ছলের মুখে এদন গভ র ভন্বকথ। শুনে এঠ ঘঃখের মধ্যে শচী- 


১২ চৈ তন্তচবিভমৃত । 


দেবীর মুখে হাসি ফুটে উঠলে। | নিমাই কিন্তু উচ্ছিষ্ট হাড়ির উপরেই 
নিধিকারচিত্তে বসে রইলেন । তার শেষ কথা, যদি তাকে পড়তে ন! 
দেওয়। হয়, তবে তিনি এ গর্ত থেকে উঠবেন না । জগন্নাথ মিশ্র সব 
শুনলেন। তার মন বদলে যায়। ছেলেকে ডেকে আদর করে 
বলেন : তুমি কাল থেকে আবার টোলে পড়তে যাবে। নিমাই 
তখন খুশি হয়ে অশুচি স্থান থেকে উঠে এলেন । পিতাকে বোঝালেন, 
তিনি স্বচ্ছাময় হবতন্ত্র ঈশ্বর । তার ইচ্ছার বিকদ্ধে কেউ কোন কাজ 
করতে পারেন ন।। তার ইচ্ছ। তিনি অদ্বিতীয় পগ্তত হবেন, 
পাণ্ডিতো জগতে চমকিত করবেন | 


॥চার।॥ 


নিমাই-এর বয়স 'এখন ন' বছর । 

শচীদেবী- স্বামীকে বলেন, 'ছলের পৈঠ। দেবার সময় হলে। 
বামুনের ছেলে, কিন্ত তার (দবত।-ব্রাঙ্গণ জ্ঞান নেই, আচার-বিচারের 
পার পারে না। পৈতে হলে দেব-ছিজে ভক্তি হবে। একটা ভাল 
দিন দেখে ছেলের পৈত। দ[ও ! 

গুৃহিণীর কথা সমীচীন মনে হলে। ' তখন আন্মীয়-স্বজনের সঙ্গে 
পরামর্শ করে, নিমাইর্টাদের শুভ-উপনয়নের শুভ দিন স্থির করলেন। 
এই উৎসবে অদৈত-গ্হণী সীতাদেবীও উপস্থিত ছিলেন। তিনি 
শাস্তিপুর থেকে বাল-গীরাঙ্গের জঙ্ট মনের মতো নানাবিধ সোনার 
গহনা গড়িয়ে এনেছিলেন । যথাবিধি উপনয়ন হয়ে 'গল। তার 
অপুধ বালব্রম্মচারী বেশ ; পরনে গৈরিক বস্ত্র, মুণ্তিত মস্তক, হাতে 
বেলকাঠের দণ্ড সেই দণ্ডের অগ্রভাগ ভিক্ষার ঝুলি। গলায় শুভ 
যজ্স্ত্র ৷ 

অপুর্ব ব্রহ্মণ্য তেজে গৌর-হরির সব অক্ষ জোোতিময় হয়ে উঠেছে। 
সেই ত্রাহ্মণবটু রূপ দেখে সবাই মুগ্ধ হয়। পিতা পুশ্রের কানে গায়ত্রী 
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»ন্ত্র দিলেন । তখন ত্রহ্মচারীবেশে ভিক্ষার ঝুলি কাধে নিয়ে যজ্জস্থলে 
দাড়ালেন গৌর-হরি। মাকে বললেন, 'ভবতি ভিক্ষাং "দহি মাতঃ 1" 
অমনি চারদিকে জয় জয় ধ্বনি উঠল । 
ঝুলি কীন্ধে ভিক্ষ। মাগে বিস্মিত দেবত। | 
রজত কাঞ্চন ভিক্ষা দিল শচীমাত! | 
প্রবাল মৌক্তিক মাল! ভিক্ষ। দিল মনোহর । 
রজত কাঞ্চন দিল মিশ্র পুরন্দর ॥+ 
সকলের কাছেই ভিক্ষা করলেন। দাতাদের আনন্দের সীম। নেই । 
নকলের মুখেই জয়ধ্বনি । 
গ্রীবামন রূপ প্রভুর দেখিয়। সন্তোষ । 
সন্ভেই ঝুলিতে ভিক্ষ। দিয়! দিয়া হাসে ॥২ 
ছেলের উপনয়নের ঠিক এক বছর পরে শচীদেবীর সংসারে আৰ 
একটি ত্বধোগ দেখ। ছিল। নিমাই ৬খন খুব মনোযোগ সহকারে 
পড়াশুন। করেন, আগের চপলতাও নেই । মিশ্র জগঞ্জাথের অস্থিমকাল 
উপস্থিত । গঙ্গাতীরে দেহতাগ করলেন তিনি। নিমাই যে সাক্ষাৎ 
ঈহ্ছর, সে কথা জেনেও তিনি একদিনের জন্যও পিতৃধর্স থেকে কিছুমাত্র 
বিচাত হন নি। কত অলৌকিক, অসম্ভব ঘটন। মিশ্র নিজের চন্গে 
দখেছেন, তবু ছেলেকে ঈশ্বরচ্ঞানে স্ততি করেন নি একদিনও | বরং 
পড়াশুনায় অবহেল। ব| চাপলোর জন ভৎ্সন।, এমনকি প্রহারও 
করেছেন। 
প্রথম যেদিন প্রহার করলেন সেই রাত্রে স্বপ্নে তার সম্মুখে এক 
ব্রাহ্মণ এসে বললেন, জগন্ন।থ ! তুমি নিবোধ, জানন। আজ কার অঙ্গে 
প্রহার করেছ, তে।ম।র এই পুত্র সামান্ত পুত্র নয়। মিশ্র উত্তর দিলেন, 
ছেলে যেই হোক ন। কেন, এমনকি নারায়ণ হোক না কেন, আমি 
পিডৃধর্মই পালন করেছি, আমার কর্তবা আমাকে যে পালন করতেই 
হবে। ব্রাহ্মণ পরাজিত হয়ে হস্তর্ধান করলেন । 
১ স্্রীচৈতন্তম্গল। 
২ শ্রীচৈতন্তভাগবত 
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হরেক নাম জপ করতে করতে জগন্নাথ মিশ্র অস্তর্ভলী হয়ে 
মহাপ্রয়াণ করবেন। নিমাই তখন গৃহে উপস্থিত ছিলেন ন। | গঙ্গাদাস 
পাঁণুতের টোলে তিনি অধায়নরত ছিলেন । এই ছুঃসংবাদ শোন! 
মাত্র পথ আ.ছড়িয়ে ফেলে উধবশ্ব(সে গঙ্গাতীরে ছুটলেন। তারপর 
নামরূগী নরবি গ্রহ, পুত্ররূপী নিমাই-এর মুখের দিকে অপলক নেত্রে 
চেয়েই মিশ্র দেহত্যাগ করলেন । মিশ্র ভবনে গভীর আর্তন।দ উঠল । 
মাতা -পুত্রের ক্রন্দনে নদীয়ার আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে উঠল । 
দশ বছর বয়সে পিতৃহীন হলেন নিমাই | 
শচীদেবীর মাথ|য় যেন বাজ ভেঙে পড়ল। 
তিন বুদ্' হয়েছেন, তবু শোক-জঞ্রিত হাদয় নিয়ে, ছেলের 
মুখের দিকে তাকিয়ে তাকে দৈর্যে বুক বাধতে হয়। এখন থেকে তিন 
হলেন গৌর-হরির ম| এবং পিতা । তাই এখন তার পুত্রসেব। ভিন 
অন্য কাজ নেই। নিমাই কি করে মানুষ হবে' কেমন করে তার 
বিদ্যাল।ভ হবে, এই চিন্তায় তিনি অস্থির ত.লন। এক দণ্ডের জন্যও 
তিনি ছেলেকে চোখের আল করতে পারেন না। 
দণ্ড ন। দেখে যদি আই গৌরচন্দ্র | 
মচ্ছ। পায়ে আই ছুই চক্ষে হয় অন্ধ ॥ 
ভুও মায়ের 'গ্রীতি করে নিরন্তর | 
প্রবেধেন তানে বলি আশ্বাস উত্তর ॥ 
শুন মাতা মনে কিছু না চিন্তহ তুমি। 
সকল তোমার আছে যদি আছি আমি ॥ 
ব্রহ্মা মহেখরে। যে হর্লভ লোকে বোলে। 
তাহ। আমি তোমারে আনিয়া! দেব হেলে ॥১ 
দিন বায়। 
পিতৃহীন দরিদ্র অসহায় বলকের হত ধরে শচীমাত। নদীয়ার 
পণ্ডিতদের দরজায় উপাস্থত হলেন_ নিমাইয়ের ভার যেন তারা গ্রহণ 
করেন। তারা আশ্বাস দিয়ে বললেন, কোনে চিন্ত। নেই মা আপনার, 
১ শ্্ীচৈতন্তাগবত | 
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আমাদের সমস্ত বিদ্যা! এর মতে। প্রতিভাবান শিষ্যকে উজাড় করে, 
আমরাই ধন্য হব। 

বিগ্ভারসে মঞ্ হলেন নিমাই | 

পথি তর শাস্ত্রের আলোচনায় দিন-রাতের কত প্রহর খে 
নিশে.ক গর হয়ে যায় তার আর হিসাব থাকে না। ক্রমে বালক 
কিশোর হলে কিশোর হলেন তরুণ। অপুব রূপলাবণোর প্রভাব 
সঙ্গে এসে মিশেছে বিদ্যার প্রতিভ। । নবদ্ীপের পথ ধরে যখন এই 
অব সুন্দর জ্ঞানদীপ্ত তকণ চলতে থাকেন তখন নগরীর নয়ন তর দিকে 
আকৃষ্ট হযে থাকে । ব্যাকরণ ও সাহিত্তি পাঠ শেষ করে নিমাই ম্যায়শান্ 
পড়কর জন্য পণ্ডিত ঝম্থদেব সবভোমের টোলে প্রবেশ করলেন । 

এই বান্ুদেব সার্বভৌম মিথিল। 'দশ থেকে মমগ্র শ্যায়শাস্ত্র কণ্ঠস্থ 
করে এন নবদ্বীপে ত। প্রচার করেছি,লন। তখন থেকেই নবছীপ 
হ্যায়*..স্বার গীঠস্থ।ন হযে উঠেছিল । দেশবিদেশে উ।র প্রতিপত্তি হয়। 
উচিষ্য রর অধিপতি ১হারাজ প্রতাপকড্র বাস্থদেব সাবতভোৌম ভট্রাচার্যকে 
পুকম্ ত্বমে নিয়ে যান। তাকে তিনি রাজপপ্ডিতের পদে বরণ করেন। 
সমস গ্রহণের পর নল।চলে গিয়ে মহা প্রভূ এই বান্থুদেব দাখভৌম 
ভট্টাচ।ষুক কুপ। করসে আত্মমাৎ করে নিজ জন করেন। দেই লীল।- 
কথ যথাস্থানে বলৰ। 

৮।্বভৌমের টোল প্রবীণ পড়ুয়াদের মধো রঘুনাথ ন।মে 'একজন 
ছি'লন। তার মনে বড় আশ। ছিল। ভারতবর্ষের মধ্যে তিনি হবেন 
ন্যায়ের শ্রেন্ঠ পণ্ডিত। কিন্ত নিমাইয়ের প্রতিভ। দেখে তার এই বড় 
আশায় ছাই পড়ল। এক টোলে এক অধা।পকের কাছে দুজন পড়েন, 
ত।ই বছুনন্দন এবং নিমাইয়ের মধো বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। কিন্তু মনে 
মনে হিস।র জ্ংল-পুড়ে মরতেন | হিংস।র কারণ শচনন্দনের অপুর্ব 
প্রতিভ।। যে দিনরাত পথে পথে চঞ্চল বালকের মতো খেলে বেড়ায়, 
টোলে এসে একঝর পুথি নিয়ে বসলে তার পড়া সম্পূর্ণ হয়-_এর 
রহস্য কি? বঘুনাথের সময় সময় মনে হতৌ-নিমাই বোধহয় 
সরন্থতীর বরপুত্র । 


স্যায়শাস্স পড়ার সঙ্গে নিমাই ন্যায়ের একটি টীক। লিখতে আরম্ভ 
করেছিলেন। রঘুনাথও এই সময়ে এ রকম একটি টীক। লিখতে 
আরম্ভ করেছিলেন । কিন্তু উর! ছুজনেই পরস্পরের কাছে বিষয়টি 
গোপনে রেখেছিলেন কেউ কারো! কাছে প্রকাশ করেন নি। ন্যায়ের 
টাক। লেখ। খুবই কঠিন | রদুনাথ পাণ্ডিত।ভিমানী | ত!র উচ্চাভিলাষ 
তিনি জগতে ন্যায়ের অদ্বিতীয় পণ্ডিত হবেন । কিন্ত যেদিন জানতে 
পারলেন নিম ইও ম্তায়ের একটি টাক। লিখতে আরম্ভ করেছেন, সেদিন 
রঘুনাথের সকল আশ। নির্মূল হলে। | তিনি বিষঞ্জ হলেন । 

-নিমাই ! তুমি নাকি হ্ায়ের একট। টীকা লিখছ ? 

__একথ। তুমি কি করে জানলে? আমার টাক। লেখ! নামমাত্র | 
কিছু লিখতে আরম্ভ করেছি বটে। 

--একবার দেখাতে পারো । 

-তা বেশ। কাল সঙ্গে করে টোলে আনব। 

পরের দিন। টাক নিয়ে টোলে এলেন নিমাই । রঘুনাথকে 
বললেন, আজ নৌকা করে গঙ্গাপার হব. সেই সমযে তোমাকে আমার 
টীক৷ পড়ে শোনাব। ভ্রই বন্ধুতে নৌক। চড়ে, গঙ্গর পরপারে কুলিযা 
যাত্রা করলেন । “স নৌকায় আর কেউ ছিল ন।। হ্ুজনেই বিগ্যারসে 
তন্ময় । নিমাই ত/র লেখা টাকার পাঠক । শ্রোত। রদ্ধুনাথ। শুনতে 
শুনতে রদুনাথের মুখের চেহারা পরিবত্তিত হয়। তার বিদ্যার গব খব 
হলো। তিনি যে কথ! দশ পাত লিখেও সুস্পষ্টভাবে বাক্ত করতে 
পারেন নি, নিমাই ত মাত্র ছু'তিন কথায় অতি প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখা! 
করেছেন। রঘুনাথ বুঝলেন, এই টাক। প্রচার হলে তার গ্রন্থ কেউ 
আর পাঠ করবে না। হিংসার আগুনে দগ্ধ হয়ে মর্মপীড়িত রদুনাথ দ্বই 
হাতে চোখ ঢেকে কাদতে লাগলেন । এত শ্রম পব পণুশ্রম হলে। | 

__রখুনাথ কাদ কেন? 

_ বন্ধু! তোমার এই টীকার তুলনায় আমার টীকা অতি তুচ্ছ। 
ভেবেছিলাম আমার টীকা উত্তম, কিন্তু এখন দেখছি তোমার এই বই 
থাকতে আমার জীবনের সাধ কখনে। পূর্ণ হবে না। 
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এই কথ! বলতে বলতে রঘুনাথের ছই চোখ আবার জলে ভরে 
উঠলো । তখন বন্ধুর উচ্চাভিলাষ যাতে চরিতার্থ হয়, নিমাই সেইজন্য 
মুহুর্তমধো মাঝগঙ্গার জলে ছুড়ে ফেলে দিলেন তার সেই অসামান্য 
কিন্তু অসমাপ্ত ম্যায়ের টীকা । রঘুনাথ বন্ধুর এই কাণ্ড দেখে স্তম্ভিত 
এবং লজ্জিত হলেন। তারপর বন্ধকে তিনি বললেন, রঘুনাথ ! 
্যায়শান্্র পড়ে ব৷ আলোচন। করে পরমার্থ লাভ হয় না । ,আমি 
আজ থেকে স্যায়শাস্ত্রের পাঠ ছেড়ে দিলাম | 

সেদিন নিমাই পণ্ডিতের এই অচিন্তনীয় এবং অকল্পিত স্থার্থ- 
ত্যাগের কথ। তৃতীয়জন কেউ জ্গুনতে পারেনি । নদীয়ার লোক 
জানতেই পারল ন। মহাপ্রভু কি অপুৰ স্বার্থতাগ ও উদারতা 
দেখালেন । লাভ, পজা, প্রতিষ্টা যে অতি তুচ্ছ জিনিস, কলির মানুষকে 
তিনি সেই শিক্ষ। দিলেন | মহাপ্রভুর নবদ্বীপ-লীলায় তার জীবনের 
এই ঘটনাটি তার চরিত্রকে চিরকালের মতো! মহিমামপ্ডিত করেছে। 


গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টালে আর একজন পড়ুয়া ছিলেন মুরারি 
গুপ্ত। তিনি জাতিতে বৈদ্য, নিমাই অপেক্ষ! আট-দশ বছরের বড়। 
টোলের প্রবীণ ও প্রধান ছাত্র । অধ্যাপকের খুব প্রিয়পাত্র | মুরারির 
সঙ্গে প্রভূ চতৃষ্পাঠীতে কত খুটিনাটি করতেন, এমনকি তার প্রতি 
মাঝে মাঝে উপহাস বাকাও প্রয়োগ করতেন- করতেন কত ন৷ রঙ্গ। 
এই মুরধরি গুপ্ত মহাপ্রভুর পার্ধদদের মধ্যে একজন. তাই তার ।সঙ্গে 
তিনি এই রকম ব্যবহার করতেন | 

একদিন গঙ্গাদাস পণ্ডিতের চতুষ্পাঠীতে এক কাণ্ড হলে! । 

নবীন ও প্রবীণ পড়ুয়। মিশ্রনন্দন ও বৈগ্ঠ মুরারিতে ঘোরতর বিদ্ধা- 
যুদ্ধ হলে! | নিমাই-এর মুখমগ্লের প্রতিভা ও জ্যোতি দেখে মুরারি 
গুপ্ত বুঝলেন ইনি মানুষ নন। অন্যদিকে প্রভৃও দেখলেন এই বৈদ্ত- 
তনয়ের পাগ্ডিতা ও বিগ্াবুদ্ধি সামান্য নয় । মুরারির মুখে শান্তর ব্যাখ্যা 
শুনে গৌর-হরি আনন্দিত হলেন এবং তাকে স্পর্শ করলেন। অমনি 
মুরারির সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে । তখন : 
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গৌয়াজ-« 


চিন্তয়ে যুরারি প্ত আপন হৃদয়ে । 

প্রকৃত মনুষ্য কতু এ পুরুষ নহে ॥ 

এমন পাণ্ডিত্য কি বা মনুষ্কের হয়ে। 

হস্ত স্পর্শে দেহ হৈল পরমানন্দন্ময়ে ॥ 

চিন্তিলে ইহার স্থানে কিছু লাজ নাঞ্চে। 

এমন সুবুদ্ধি সর্ব নবদীপে নাঞ্চি ॥'। 
মুরারি গুপ্ত মহাপ্রভুর প্রতিবেশী ও অন্তরঙ্গ পারিষদ ছিলেন । নবহ্ীপে 
গৌরা্শ-নাম, প্রচারে ইনিই অগ্রণী ছিলেন। ইনি গৌর-লীল৷ স্বচক্ষে 
দেখে যা লিপিবদ্ধ করেছিলেন, বৈষ্ণব-সাহিত্যে ত। 'মুরারি গুপ্তের 
করচ।” নামে অভিহিত । প্রভুর লীল। লেখকগণ মাত্রেই মুরান্দি গুপ্তের 
কাছে খণী। 


এইবার অধ্যাপক নিমাই পণ্ডিতের কথ। । 

তিনি নিজের টোল খুললেন । 

তার বয়স এখন ষোল বছর। নবীন যুবক । 

নিজের বাড়িতে স্থানাভাব। সেইজন্য মুকুন্দ সঞ্জয় নামে নবদ্বীপের 
এক ধনী ব্রাহ্মণের চণ্ভীমণ্ডপে একটি চতুষ্পাহী খুললেন। মুকুন্দ 
সঞ্জয়ের ছেলেকে তিনি পড়াতেন। পিত৷-পুত্র ছুজনেই তার অতি 
প্রিয় ভক্ত । এই নতুন টোলে অনেক বিদ্যার্থী এসে নিমাই পণ্ডিতের 
ছাত্র হলেন । নবদ্বীপ পণ্ডিতের স্থান । হাজার হাজার অধ্যাপক পণ্ডিত 
চতুষ্পাগী করে অনেক কাল থেকে দেশ-বিদেশ থেকে আগত বিদ্যার্থীদের 
বিচ্াদান করে আসছেন। মিশ্রনন্দন ষোল বছর বয়সে অধ্যাপকও 
হয়েছেন! নবদ্ীপে এত কম বয়সের অধাপক্‌ এই প্রথম । এই বালক 
অধ্যাপকের কাছে পরাজিতদের মধ্যে একজন ছিলেন মুকুন্দ দত্ত | 

মুকুন্দ পরম বৈষ্ব। অলঙ্কার শাস্ত্রে তার বিশেষ অধিকার ছিল । 
শিমাই ও মুকুন্দ ছুজনেই গঙ্গাদাসের চতুষ্পাঠীতে একত্রে পড়তেন । 

১ শ্রীচৈতন্তভাগবত। 


এই কায়স্থ-সস্তান অদ্বৈত-সভায় শ্রীকৃষ্ণমগলগীত গান গেয়ে শ্রোতাদের 
কীাদাতেন। তার সুমধুর কথস্বরে মুগ্ধ হয়ে মহাপ্রভু তাকে নিজ দাস 
করে নিয়েছেন। নীলাচলে এই মুকুন্দ দত্ত তার দ্বারী হয়েছিলেন । 
আজীবন তিনি প্রভুর সঙ্গে থেকে তার শ্রীচরণ সেবার অধিকার 
পেয়েছিলেন । বালক অধ্যাপকের কাছে পরাজিত হয়ে, তিনি সবদা 
মনে মনে চিন্তা করতেন যে, নিমাই পণ্ডিত বদি কৃষ্ণভক্ত হন? তাহলে 
বড় স্থখের বিষয় হয়। 

অল্পদিনের মধোই নদীয়ার নিমাই পণ্ডিতের নাম ও যশ দেশ- 
বিদেশে ছড়িয়ে পড়লো । নান। প্েশের ছাত্র এসে তার টোলে প্রবেশ 
করছে। এই সময়ে একদিন গদাধরকে পথে আসতে দেখলেন তিনি । 
গদাধর ব্রাহ্মণ সম্ভান। যেমন রূপবান, তেমন শান্ত স্বভাব । গৌর-হরির 
প্রিয় বয়স্ত । বাকরণ সাহিত্য ও অলঙ্কার শাস্ত্র পাঠ শেষ করে গদাধর 
তখন ন্যায়শান্ত্র পড়ছিলেন। ছেলেবেলা থেকেই তিনি প্রভুর খুব প্রিয় 
_শচীমাত। তাকে ছেলের মতে স্নেহ করেন। 

পথে নিমাই পণ্ডিত গদাধরকে দেখে তার হাত ছুটি চেপে ধরলেন । 
বললেন, গদাধর! তুমি স্যায়শান্ত্র পড়ছ, আমার সঙ্গে কিছু তর্ক বিচার কর । 

_জিজ্ঞাস। ককন। 

_মুক্তির লক্ষণ কি বলো! দেখি? 

_ুঃখের আতান্তিক নাশকে শাস্ত্রে মুক্তির প্রকাশ বলে। 

এই গদাধরই প্রভুর প্রির পারিষদ গদাপর পণ্ডিত গোস্বামী--তার 
একান্ত অন্তরঙ্গ ভক্ত এবং প্রিয়তম দাস। গদাধরের গৌরনিষ্ঠ। 
সর্জনবিদিত। গৌর-গদাধরের প্রণয় কাহিনী বৈষ্ণব-সাহিত্যে বিবৃত 
আছে। কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন : 

পণ্ডিতের চৈতন্যপ্রেম বুঝা। না যায়। 
প্রতিজ্ঞ শ্রীক্ণ সেবা ছাড়িল তৃণ-প্রায় ॥ 


শ্রীবাস পণ্ডিত প্রভুর পিতার সমবয়স্ক | 
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পথে নিমাই পণ্ডিতকে দেখলেই তিনি পালিয়ে যেতেন। 
তার মতো মান্যগণ্য বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকেও তিনি তর্কযুদ্ধে আহ্বান করতে 
কিছুমাত্র ইতস্তত করতেন না। মিশ্রতনয়কে শ্রীবাস উদ্ধত শিরোমণি 
বলে বিলক্ষণ জানতেন। জগন্নাথের ছেলে এতবড় বিদ্যাবীর হয়েও 
কৃষ্ণভত্ত নন, এজন্য গ্রাবাসের মনে বড় ছুঃথ ছিল। একদিন অধ্যাপকের 
বেশে নদীয়ার রাজপথ দিয়ে চলেছেন নিমাই পণ্ডিত। সঙ্গে পাচ- 
সাতজন বয়স্ত পড়ুয়া । পরিপানে সামান্থ একথানি রক্তপ্রাস্ত বাস। 
গলায় চাদর | ললাটে উৎর্ব তিলকরেখ।, হাতে পুঁথি। আজামুলস্থিত 
সুবলিত বানুযুগল দোলাতে দোলাতে চঞ্চল চুড়ামণি নিমাই পণ্ডিত 
চলেছেন নদীয়ার পথে । হাসিভরা মুখ । এমন সময় শ্রীবাস প্ডততের 
সঙ্গে পথে তার সাক্ষাৎ হলে! । প্রভূ তাকে নমস্কার করলেন । “চিরজীবী 
হওঃ বলে শ্রীবাস তাকে আশীর্বাদ করলেন । 
আজ কোন তর্ক নয়। কোন ফাকি জিজ্ঞাস। কর! নয়। এই 
দেখে শ্রীবাস পণ্ডিতের মনে খুব আনন্দ হলো | বন্ধু-পুত্রকে হাসতে 
হাসতে বললেন : 
__কহ দেখি শুনি । 
কতি চলিয়াছ উদ্ধতের শিরোমণি ॥ 
কৃষ্ণ ন। ভয়ে কাল কি কার্ষে গোউাও | 
রাত্রি দিন নিরবধি “কমে ব। পড়াও ॥ 
পড়ে লোকে কেনে ? কৃষ্ণভক্তি জানিবারে । 
সে যদি নহিল তবে বিদ্যায় কি করে ॥১ 
এই উপদেশ শুনে মহাপ্রভু প্রাণভরে ভাসলেন। হেসে খুব নম্রভাবে 
উত্তর দিলেন, আপনার কৃপ। থাকলে কৃষ্ণভক্তি নিশ্চয়ই লাভ হবে। 
শ্রীবাস পণ্ডিত খুশি হলেন এই কথা£শুনে । 
দিন যায় । 
নিমাই পণ্ডিতের অধাপনার খ্যাতি দেশে বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। 
নান। দেশের ছাত্র এসে তার টোলে ভিড় করে। ছাত্র আর ধরে ন1। 
১ শ্রীচৈতন্তভাগবত। 
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মুকুন্দ সঞ্জয়ের প্রকাণ্ড চণ্তীমগ্ডপে নিমাই পণ্ডিতের চতুষ্পাঠী এখন 
নবদ্বীপের শ্রেষ্ঠ বিদ্ামন্দিরে পরিণত হয়েছে। তিনি এখন অধ্যাপক 
শিরোমণি । তার বয়স এখন আঠারো বছর। নবীন যৌবন। 
দিবাতেজে শর্বাঙ্গ জ্যোতির্ময় । সুমধুরভাষী আর সর্যশাস্তে সুপগ্ডিত 
মহাপ্রভুর বিদ্যাবিলাসলীলা প্রসঙ্গে বুন্নাবন দাস লিখেছেন : 

এত বলি মহাপ্রভু হাসিয়। চলিলা | 

গঙ্গাতীরে আসি শিষ্য সহিতে বসিল। ॥ 

গঙ্গাতীরে বসিক্সেন শ্রীশচীনন্দন | 

চতুর্দিকে বেটিয়। বসিল। শিষ্যগণ ॥ 

অধ্যাপক-প্রতি সব কটাক্ষ করিয়! । 

বাখা করে প্রভূ গঙ্গা-সমীপে বসিয়া ॥ 

"হয়? বাখা। “নয়? করে, নয়" করে হয়? । 

সকল খণ্ডিয়।, শেষে সকল স্থাপয় ॥ 

প্রভু বোলে “তারে আমি বলিয়ে পণ্ডিত । 

একবার ব্যাখা। করে আমার সহিত ॥”১ 


॥ পাঁচ ।॥ 


তরুণ নিমাই এখন যুবক । 

চপলতা; চাঞ্চল্য অনেক কমেছে। 

বৃথা পাগ্ডিত্যের অহঙ্কারে তিনি এখন আর মত্ত থাকেন ন।। 

একদিন গঙ্গার ঘাটে বল্লভাচার্ষের মেয়ে 'লঙ্ষ্মীকে দেখলেন | মনে 
হলো! যেন যুগান্তরের চেন। | লক্ষ্মীও চাইলেন যুবকের দিকে । চারি 
চক্ষের মিলনে ছুটি হৃদয়ে জাগে আনন্দের স্পর্শ। তারপর বনমালী 
বিপ্রের ঘটকালির ফলে এক শুভদিনে লক্ষ্মী এলেন নিমাই পণ্ডিতের 
জীবনে তার জীবনসঙ্গিনী হয়ে। বিয়ের কিছুদিন পরে নবপরিণীত। 
্ ১ শ্ীচৈতন্তাগবত । 
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বধূর হাতে গৃহ ও মাতৃসেবার ভার অর্পণ করে পণ্ডিত বিশ্বস্তর এলেন 
ূর্ববঙ্গে । 

পাগডব-বজিত দেশ পূর্ববঙ্গ ধন্য হয়। পল্মার তরঙ্গে তরঙ্গে জাগে 
আলোড়ন পরমপুরুষের পদধূলি বক্ষে ধারণ করে| ছাত্ররা আসে 
দলে দলে নবদ্ীপের এই খাতিমান পণ্ডিতের কাছে পাঠ নিতে। 
অল্পদিনেই অনেক ছাত্র পাণগ্ডিতা ও উপাধিলাভ করে কৃত-কৃতার্থ 
হলেন। পূর্ববঙ্গের ভাগ্যের সীমা রইল ন]। শুধু বিষ্ভা নয়, ভক্তিরসও 
পূববঙগেই প্রথম প্রবাহিত করে গেলেন গৌরহরি | তখনো নবদ্বীপ তাকে 
চিনতে পারেনি । তার পূর্ববঙ্গ ভ্রমণের একটি ঘটন। বিশেষভাবে 
উল্লেখ্য । 

প্রভু নবদীপে ফিরবার জন্ত ব্যস্ত হয়েছেন । একদিন তপন মিশ্র 
নামে এক৷ ভক্ত ব্রাহ্মণ এসে তাকে প্রণাম নিবেদন করেন। ব্রাহ্মণ 
সর্ধদাই ভক্তির সঙ্গে ইষ্টনাম জপ করতেন, কিন্তু মন ভরত ন1। 
সাধাসাধন-শত্ব জিজ্ঞাস করে জানবেন এমন লোক নেই । এক রাতে 
স্বপ্নে দেখলেন, এক ব্রাক্ষণ এসে তপন মিশ্রকে বলছেন; নিমাই 
পণ্ডততের কাছে যাও, তোমার মনোবাঞ্ছ। পুর্ণ হবে-তিনি সাধারণ 
মানুষ মাত্র নন, সাক্ষাৎ নর-নারায়ণ। প্রভুর নবদীপ যাত্রীর ঠিক 
আগের দিন মিশ্র এসে দেখেন এই সেই নিমাই পণ্ডিত, স্বপ্ে-দেখ। 
নর-নারায়ণ। নিবেদন করেন তার মনের অভিলাষ, অন্তরের আতি। 

_-সাধ্যসাধন-তত্ব জানবার প্রবল ইচ্ছা, প্রভু । 

_ ব্রাহ্মণ! কৃষ্ণভজনের জন্য তোমার মন উন্মুখ হয়েছে। এমন 
ভাগ কয়জনের হয়? তুমি যুগধর্ম পালন কর। কলিধুগে নাম-যজ্ঞই 
সার। দিনরাত সকল অবস্থায় নাম গ্রহণ কর। এই নামই তোমার 
চিত্তে সাধ্যসাধন-তত্ব ও ইষটকুত্তি করাবেন । 

নবদ্ধীপের বিদ্যা-দীপ্ত উদ্ধত নিমাই পণ্ডিত পূর্ববাংলা! ভ্রমণে এসে 
শ্রীকষ্চচৈতন্যের ভূমিকার এক খগ্তাংশ প্রকাশ করে গেলেন__ 

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হবে হবরে। 
হয়ে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।॥ 
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ষোল নাম বত্রিশ অক্ষরের এই মহামন্ত্র লাভ করে মিশ্রা আনন্দ-সাগরে 
মগ্ন হলেন। প্রতুর নবদ্বীপ যাত্রার সঙ্গী হতে চাইলেন তপন মিশ্র । 
তিনি তাকে কাশী যেতে বলেছিলেন এই আশ্বাস দিয়ে যে, সেইখানে 
যথাসময়ে আবার দেখা হবে। 

রাশি রাশি উপহার নিয়ে প্রভু ফিরলেন নবহ্ীপে । 

মাকে প্রণাম করে গৃহমধো প্রবেশ করেন নিমাই | 

কিন্ত কৈ. মা তো পুত্রকে ন্েহ-আলিঙ্গনে হৃদয়ে ধারণ করলেন 
না। ব্যাপার কি? মায়ের চোখে জল কেন? মায়ের হাত ছুটি 
ধরে জিজ্ঞাসা করেন, মা, তোমার মুখ মলিন কেন ? 

- লক্ষ্মী আর নেই, বাঝ। | 

নিমাইয়ের উজ্জ্বল মুখ নিমেষে প্লান হয়ে ঘায়। চোখে আসে 
অশ্রু-_-মীন বাথায় কিছুদিন অতিবাহিত হয়। আবার বিদ্ভারসে 
মগ্ন হলেন বিশ্বস্তর আগের মতো! । শুন্য সংসারে বৃদ্ধা জননীর দিন 
কাটে নিঃশব্দ হাহাকারের মপ্যে। প্রতিবেশিনীরা এসে পরামর্শ 
দিলেন নিমাইযের বিয়ে দেবার জন্ত । ছেলেও মায়ের বাথ! বুঝলেন। 
স্বামী “নই, আট-আটট। ময়ে গেছে, বিশ্বরূপ নেই- সত্যিই তো 
শূন্য সংসারে মায়ের কত কষ্ট । অবশেষে বিয়েতে মত দিলেন বিশ্বস্তর | 

এবার ঘরেতে এলেন দেবী বিষুপ্রিয়া | 

রাজপপ্ডিত সনাতন মিশ্রের বপবতী৷ গুণবতী কন্তা! ৷ 

দ্বিতীয়বার বিষে করে প্রভু একেবারে পরিপূর্ণ গৃহস্থ সাজলেশ। 
স্নেময়ী জননী ও প্রেমমযী গৃহিণী আত্মীয়-স্বজন, দাস-দাসী পরিবুত 
হয়ে মনের সুখে তিনি সংসারযাত্র। নিরাহ করতে থাকেন। বিষুঃপ্রিয়ার 
বপের তুলনা নেই-_তার সৌন্দর্যের অবধি নেই। বপে যেমন 
অনুপমা, গুণেও তেমনি নিরপমা | এখন তার মনে ভাল করে সংসার 
করার পুবসাধ জেগে উঠল । আগে তিনি সংসার করবেন বলে ধন 
উপার্জন করতে বিদেশে গিয়েছিলেন । এখন তিনি ঘরে বসেই প্রচুর 
উপার্জন করতে লাগলেন | 

নদীয়ার মধ্যে অদ্বিতীয় পণ্ডিত তিনি । _ গুহে কোন কিছুরই অভাৰ 
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নিই। অসংখা ছাত্র তার চতুষ্পাঠীতে পড়ে । শচীমাতার গৃহ যেন 
লক্ষ্মীর ভাগ্ার। তার বড আদরের নিমাই সংসার-ধর্মে মন দিয়েছে। 
এখন আর তার কোন ছুঃখই নেই। বিষুপ্রিয়াকে পেয়ে লক্ষমীপ্রিয়ার 
শোক ভুলেছেন। বিশ বছরের যুবক নিমাই পণ্ডিত শুধু সংসারধর্ম 
পালন করতেন ন।, সেইসঙ্গে সদ্ধম রক্ষণ ও সদাচার পালন তার 
জীবনের ব্রত হয়ে উঠেছিল । ধর্মশিক্ষার জন্যই তার নদীয়াফ অবতার 
গ্রহণ, স্বধর্ম শিক্ষাদানই তার গাহস্থা লীলার মূল উদ্দেশ্য । 

ধর্ম সনাতন প্রভু স্থাপেন সবধর্ম। 

লোকশিক্ষা লাগি কতূ ন। লজ্বেন কর্ম। 

হেন লঙ্জ! তাহারে দেহেন “সই ক্ষণে । 

সে আর না আইসে কভু সন্ধা। করি বিনে ॥১ 
ছাত্রদের সম্পর্কে তিনি এই রকমই কঠোর ছিলেন। কারো সাপা ছিল 
না সন্ধা।বন্দন। ও তিলক সেব৷ প্রভৃতি নিতা কর্ম ন। করে প্রভুর সামনে 
আসেন। এমনি চিরদিন সদাচার-প্রিয় ছিলেন তিনি- ছিলেন ধর্মের 
মধাদা-রক্ষক। 


যখন নিমাই পণ্ডিতের অসাধারণ পাণ্ডিত্য-প্রতিভায় ভারতের 
সমগ্র বিদ্দ্সমাজ বিমোহিত, তার বিদ্যাগৌরব ও যশঃসৌরভ যখন 
সকল দেশে ব্যাপ্ত, সেই সময়ে নবদ্বীপে এসে উপস্থিত হলেন এক 
দিশ্বিজয়ী পণ্ডিত। তিনি নাকি সর্বশাস্ত্রবিশারদ। সরব্বতীর বরপুত্র । 
লোকসমাজে ইনি কেশব কাশ্মীরী বলে পরিচিত। ভারতের বিষ্যা- 
গীঠগুলি পর্যটন করে, সবশেষে নবদীপে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন । 
এখানকার বিদগ্ধ-সমাজ তার সবশেষ বিদ্ভাগৌরব পরীক্ষার স্থল। যদি 
এখানকার পণ্ডিতদের জয় করতে পারেন তবেই সার্থক হবে তার 
দিখিজয়ী নাম | নদীয়ার পণ্ডিতমগ্ডলী শঙ্কিত হলেন । 

নিমাই পণ্ডিতের কানে এ-কথা “পৌঁছল । তার ছাত্ররা তাকে 
নবদীপের মান-সন্ত্রম রক্ষার জন্য অনুরোধ করেন। সেদিন সন্ধায় 

১ প্রচৈতন্তভাগবত। 
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তিনি শিষ্য ও ছাত্রদের নিয়ে গঙ্গাতীরে গেলেন। পুণিমার রাত। 
জোৎনাভরা আকাশে হীরের টকরোর মতো! শোভা পাচ্ছে অসংখা 
নক্ষত্ররাজি। সম্মুখে চন্দ্রকিরণ-বিদৌত প্রসারিত বিচি-বিক্ষিপ্ত গ্গ! । 
এমন সময়ে সেইখানে হঠাৎ এসে উপস্থিত হলেন দিথিজয়ী পপ্ডিত। 
সসম্্রমে উঠে দাড়ালেন নিমাই । টার বপের জোতিতে কেশব কাশ্মীরীর 
চোখে ধাধ। লাগল । কাছে এসে বসেন। বিনয়নভ্র বচনে' নিমাই 
বলেন দিথিজয়ীকে : 
তোমার কবিত্ব কিছু শুনিতে হয় মন। 
কূপ। করি কর যা্দি গঙ্গার বর্ণন | 
তৎক্ষণাৎ পাণ্তিতা অভিমানী সেই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত মুখে-মুখে একশে। 
শ্লোক রচনা করে গবের সঙ্গে কীর্তন করেন গঙ্গার মহিমা | ঝড়ের 
বেগে বলে ধান শ্োকমাল! । সেই কবিহু শক্তি দেখে সকলেই আশ্চর্য 
হয়, স্তম্তিতভাবে কাঠের পুতুলের' মতে। দাড়িয়ে থাকে । তখন দর্পহারী 
গৌরভগবান প্ডিতকে বন্ছ সম্মান করে হসে বলেন : 
তোমার শ্লোকের অর্থ বুঝিতে কার শক্তি ॥ 
তুমি ভাল জান অর্থ কিন্ব। সরস্বতী ॥ 
এক শ্লোকের অর্থ বদি কর নিজ মুখে। 
শুনি সব লোকে তবে পাইবেক সুখে ॥২ 
_-কোন্‌ শ্লোকের অর্থ শুনতে চাও, বলে। ? 
তখন নিমাই একটি শ্লোকের পুনরাবৃত্তি করলেন। দিপ্থিজ্যয়ী 
অবাক। ঝড়ের বেগে আমি গঙ্গান্তোত্র বলে গেলাম । তার থেকে 
তুমি এই গ্লোকটি কণ্ঠস্থ করলে কি করে £ 
- তুমি দেবতার বরে যেমন কবিবর, তেমনি সই দেবতার বরেই 
আমি শ্রুতিধর |. তোমার শ্রোকে পাচ রকম দেব আছে । 
তারপর ণভাবে দোষগুলির বিচার করলেন য। শুনে 
সেই দিথিজয়ীর ররজেণ হয়ে গিয়েছিল । তিনি পরাজিত হয়ে, 
১. প্রীচেতন্তভাগবত। 
২ শ্রীচৈতন্তচরিতামৃত। 
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নত মন্তকে নবদ্বীপ ত্যাগ করেন কিন্তু উদারচেতা নিমাই তাকে জয়পত্র 
লিখে দিতে কিছুমাত্র কুষ্টিত হন নি। এইখানেই তার মহত্ব । 

দিন যায়। মনের সুখে গারথন্থ্য জীবনযাপন করেন গৌরভগবান]। 
কিছুকাল বাদে গয়াধাম দর্শনের প্রবল ইচ্ছা জাগলে। তার মনে। 
নিছক তীর্থদর্শন নয় পিতৃকার্ধ করতেই তিনি গয়াধাম যাবেন। প্রতোক 
গৃহীর পক্ষে এটি একটি করণীয় কাজ। আশ্বিন !মাসের পিতৃপক্ষে তিনি 
যাবেন স্থির করলেন। মাকে জানালেন একথা । জগন্নাথ মিশ্র 
লোকান্তর গমন করেছেন অনেক দিন, কিন্ত আজো! পর্যস্ত গয়ায় তার 
পারলৌকিক কাজ কর! হয় নি। তারপর একদিন মায়ের চরণবন্দনা 
করে, বিষুপ্রিয়াকে প্রবোধ দিয়ে, কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে গয়াধামে যাত্রা 
করলেন শচীনন্দন। 

জননীর আজ্ঞ৷ লই মহ! হর্ষ মনে । 
চলিলেন মহাপ্রভু গয়া দরশনে ॥১, 

পদব্রজে বু নগর ও গ্রামের মপা দিয়ে নদীযার অবতার গৌরনুন্দর 
চলেছেন তীর্থবাত্রায় । যে দেশে যে নগরে ও যে গ্রামে পড়ল তার 
প্রীচরণের ধূলি, সেই দেশ, সেই গ্রাম পবিত্র হলো। উদ্ধার হলে। সেই 
দেশের মানুষ । পধিমধো প্রবল জ্বর হলো ব্রাহ্মণের পাদোদক 
প/নে জ্বরের বিরাম হলে। 1ুঁতই তিনি পুণাতীর্থ গযাধামের নিকটবর্তী 
হন ততই মহাপ্রভুর মনে জাগে দিব্যজ্ঞান। প্রেমোন্মন্ত হয়ে বাহ্থাজ্ঞান- 
*শুন্তা হন। অবশেষে তীর্থস্থানে উপনীত হযে তার আনন্দের অবধি 
রইল না। 

আশ্বিন মাস। প্তৃপক্ষ। গয়াধাম লোকে লোকারণ্য । 

(সেই অগণিত জনসজ্ঘের মধো ঠুগৌরহরির দীর্ঘাকৃতি ভুবনমোহন 
সুন্দর মুতিখানি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করলো । গয়ার সকল তীর্থে 
পিশুদান প্রভৃতি সমাঁধ। করে এলেন তিনি বিষু খানে রয়েছে 
বিষ্ুপদচিহ্ন । মন্দিরের দরজায় প্রভু সাঠাঞ্জ্াররর়ালাদপদ্ের দেশে 
প্রণাম করলেন; সেখানকার ধুলায় দিলেন গড়াগড়ি। তারপর 
১. শ্ীপ্নিচতন্তভাগবত। 
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বন্দরের ভেতরে াড়িয়ে পাগডাদের মুখে বিষুরপাদপন্সের মহিমা শুনে 
তিনি প্রেমাবিষ্ট হলেন। আবিষ্টভাবেই দর্শন করলেন বিষু্পাদপন্ম । 
দর্শন করেন আর ছুটি কমল নয়ন দিযে অবিশ্রান্তু বারিপ্রবাহের মতো 
পড়তে থাকে প্রেমাশ্রধারা । 
অশ্রুধার। বহে ছুই শ্রীপন্ম নয়নে । 
লোমহ্র্ষ কম্প হৈল চরণ দর্শনে ॥ 
সর্ব জগতের ভাগ্যে প্রভু গৌরচন্দ্র। 
প্রেমভক্তি প্রকাশের করিল! আরম্ভ ॥১ 
এই পুণাধাম থেকেই আরম্ত' হয়েছিল প্রক্তর প্রেমভক্তিযোগ 
প্রকাশ । 
ঠিক সেই সময়ে গয়্াপামে এসেছেন ঈশ্বরপুরী। ইনি অদ্ৈত 
আচার্ধের গুক মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্ত । তার এই আগমন দৈবক্রমে 
নয়, প্রভুরই ইচ্ছায় ঘটেছিল-_তিনিই তাকে এখানে আকর্ষণ করে 
এনেছিলেন । গয়াধামে প্রভু ও পুরী ধগোত্বামীর এই শুভ মিলন 
ইতিহাসেরই অভিপ্রেত ছিল। শ্বরপুরী নিমেষহীন চক্ষে চেয়ে 
রইলেন নিমাইয়ের দিকে । অন্যদিকে শশ্রুসিক্ত পদ্মনষন ছুটি উপরে 
মেলে নিমাইও দেখলেন ঈশ্বরপুরীকে | লুষ্টিত হলেন ভার পদতলে । 
পুরী গৌঁসাই নিমাইকে দিলেন গাঢ “প্রমালিঙ্গন । 
_-আপনি আমাকে কৃপ। করে দীক্ষ। দান ককন। 
_-তাই হবে। আমি ভোমাকে দশাক্ষরী মন্ত্র দেব । 
শুভদিনে নিমাই দশাক্ষরী মন্্ গ্রহ করলেন। ঈশ্বগপুরীকে 
প্রদক্ষিণ করে তিনি বলেন: আশীবাদ ককন, আমি যেন নিরন্তর 
কষ্প্রেম-সমৃদ্রে ভাসি | 


গয়াধামে পিতৃকৃতায করে, পৌষ মাসের শেষে প্রত ফিরলেন 
নবদ্বীপে । চন্দ্রশেখর আচার্য প্রভৃতি, তার সঙ্গাগণ নিশ্চিন্ত হলেন 
তাকে শচীমাতার হাতে লমর্পণ করে। নেপথ্যে বিষুপ্রয়ার হাদয়টিও 
১. জ্ীচৈতন্থভাগবত। 
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ভরে উঠলো । নিমাই গয়। থেকে ফিরেছেন-_-এই শুভ সংবাদে নদীয়ার 
ঘরে ঘরে উঠলো আনন্দধ্বনি । আত্রশাখাসহ মাঙ্গলিক ঘট স্থাপিত হয় 
প্রতি গৃহদ্ধারে। সুশোভিত হয় গ্ৃহতোরণ পত্রপুষ্পে । কারণ নিমাই 
যে সকলের বুকভর। ধন। তিনি ন্দীয়ার আনন্দন্বরূপ | 
গৃহে উপনীত হয়ে জননীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে ছুই হাতে তার 
পায়ের ধুলে। গ্রহণ করেন নিমাই । শচীমাতার ছুই চোখ দিয়ে ঝৰে 
প্রেমাশ্রুধারা। তিনি দেখলেন- ছেলে নয়। গয়। থেকে ফিরে এসেছে 
কুষ্ণপ্রেমে উন্মাদ এক বৈরাগী । কিন্তু কাউকে কিছু বললেন না তিনি। 
জয়ানন্দের লেখনীতে মাতা -পুত্রের মিলনদৃশ্ঠ অঙ্কিত হয়েছে এইভাবে : 
চচীদিকে আনন্দময় হইল নবদ্বীপে । 
দণ্ডবত হ'য়ে রৈল মায়ের সমীপে ॥ 
শচীঠাকুরাণী পুত্রে করিল নির্মপ্রন! | 
কুল বধূ পদাগ্বজ করিল বন্দন! ॥ 
লক্ষ লক্ষ চুহ্থ দিল গৌরাঙ্গ কপালে । 
আলিঙ্গন দিয়া শচী বসাইল কোলে ॥১ 
অধাপক ফিরে এসেছেন । 
নিমাই পণ্ডিতের টোল আবার শুরু হয়। 
ছাত্রর। অধীর আনন্দে হরি? বলে পুঁথির ডোর খোলে । 
তারা সবিম্ময়ে দেখে পণ্ডিতের অধাপনার 'বীতি বদলে গেছে। 
পুঁধির পাতায় পাতায় ধাতুরূপ, শব্দরূপ, প্রকৃতি-প্রতায়ের পরিবর্তন 
ঘটে গেল অনেক । এখন পণ্ডিতের ব্যাখার ধার! অন্যরকম । ছাত্রদের 
কেবল বলেন : শব্দ__হরিনাম ; মূল-_কৃষ্ণভক্তি। অশ্র্জলের ভেতর 
দিয়ে এইরকম বাখ্যাই করতে থাকেন নিমাই পগ্ডিত। ছাত্ররা বসে 
থাকে নিরুত্তর হয়ে। দিনের পর দিন চলতে থাকে এইরকম 
অধ্যাপনা । গঙ্গাদাস পণ্ডিত খন সব কথা জানতে পারলেন তখন 
তিনি একদিন তার প্রাক্তন ছাত্রটিকে ডেকে অনেক উপদেশ দিলেন । 
বললেন, ঠিকমত অধাপনা করতে । 
১ শ্রীচৈতত্তমজল। 


৭৬ 


সকাল হয়েছে। ছাত্ররা পুঁথি নিয়ে নিমাই পণ্ডিতের টোলে 
এসেছে। বাড়ির বাইরের চণ্তীমণ্ডপে তারী পুঁথি খুলে পড়তে থাকে । 
প্রভূ গঙ্গ। সান করে এসে ছাত্রদের পড়াতে বসলেন। কিন্তু কৃষ্ণকথা 
ভিন্ন তার মুখে অন্য কথা আসছে ন।| প্রত্যেকটি শবের ব্যাখ্যার 
সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণভক্তি ও কষ্ণনামের মহিমা ব্যাখা! করতে থাকেন । 
প্রভুর ক্ষুরে কৃষ্ণ বাতিরিক্ত আন । 
শব্দ মাত্র কৃষ্ণভক্তি করয়ে বাযাখান ॥ 


এইমত পবিত্র পুণা যে কৃষ্ণের শক্তি 
হেন কৃষ্ণ ভাই সব“কর দৃঢ়ভক্তি ॥ 
বোল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ শুন কৃষ্ণ নাম । 
অহমিশে কৃষ্ণের চরণ করহ ধ্যান ॥১ 
কিন্তু এইভাবে তে। অধাপন। চলতে পারে না । একদিন নিমাই যখন 
তার ছাত্রদের জিজ্ঞাসা করেন, এতদিন কি পাঠ শিখলে তোমরা ? 
-_গয়। থেকে আসার পর নতুন পাঠ কিছুই দেন নি। শুধু 
কৃষ্ণনামই করেছেন, অন্য পাঠ আমরা পাইনি । 
- তোমাদের অনুমতি দিলাম, “তামর। অন্য, কোনে। অগ্যাপকের 
কাছে গিয়ে পাঠ গ্রহণ করে বিদ্যালাভ কর। 
নবদ্বীপে নিমাই পণ্ডিতের টোলের দরজা বন্ধ হয়ে গেল । 


॥ ছয় 
বি্যাবিলাস এ্বর্যলীল। আর নয়। 
আর নয় বিদ্ভারসে উন্মত্ত! | 
নিমাইপগ্ডিতের সমগ্র সত্তা এখন রুষ্চরসে অভিসিঞ্চিত | 
সেই যে মহাপ্রভু রামানন্দ রায়কে প্রশ্ন করেছিলেন__বিদ্যার 
১ শ্রীচৈতদ্ভভাগবত। 


৭৭ 


মধো কোন্‌ বিদ্ধা সার? রামানন্দ .উত্তর দর্দয়েছিলেন- “কৃষ্ণভক্তি 
বিনা বিষ্ঠা নাহি আর ।-_সেই কুষ্ণভক্তি এবার তিনি প্রকাশ 
করবেন। তার নবদ্বীপ-লীলার মধুরতম অধ্যায় এইটি । 
একদিন || রাত্রি তখন চারদণ্ড উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। 
নিমাই চলেছেন রত্ুগর্ভ আচার্য পণ্ডিতের বাড়ি। তার পিতৃবন্ধ 
; ছিলেন ইনি। পরম ভগবত তিনি। তার গৃহে উপস্থিত হওয়া 
মাত্র বিপ্রবর বন্ধুপুত্রকে দেখে ভাগবতের একটি ভক্তি-উদ্দীপক শ্লোক 
আবৃত্তি করে তাকে শোনালেন : 
শ্যামং হিরণ্যপরিধিং বনমাল্য বহৃ- 
ধাতু প্রবাল নটবেশমনুব্রতাংসে | 
বিশ্যান্ত হস্তমিতরেন ধুনানমন্ডং 
কর্ণোৎপলাল কপোল মুখাজহাসং ॥ 
নিমাইয়ের কানে এই শ্লোক প্রবেশ করামাত্র তার শ্রীঅঙ্গে আট 
প্রকার সান্বিকভাবের উদয় হলো। তিনি মুছিত হয়ে মাটিতে পড়ে 
গেলেন । সঙ্গীর৷ তার এই অবস্থা দেখে বিশ্মিত হয়। এর কারণ 
কেউ কিছুই বুঝতে পারে না । সবাই তাকে ঘিরে বসে তার সেবা- 
শুঞীষায় রত হয়। কতক্ষণ বাদে মুছ্ঘার ঘোর কাটল। বাহাজ্ঞান্‌ 
পেয়ে তিনি কেবল বলেন 'বলো৷ বলো” আর প্রেমাবেশে মাটিতে 
গড়াগড়ি দিতে থাকেন । অঝোরনয়নে কাদেন বালকের মতো । 
রত্বগর্ভ আচার্য পণ্ডিত বুঝলেন, বন্ধুপুত্রের হৃদয়ে উথলে উঠেছে 
কৃষ্ণ-বিরহ-সমুদ্র । প্রভু বত বলেন 'বলে! বলো”, তিনি ততই উৎসাহের 
সঙ্গে বারবার শ্লোকটি আবৃত্তি করেন। শুনতে শুনতে আনন্দে গদ্গদ 
হয়ে প্রভুঃতারপুঁপিতৃবন্ধুকে বারম্বার আলিঙ্গন দিয়ে কৃতার্থ করেন । সঙ্গে 
সঙ্গে ব্রাহ্মণের সমস্ত অন্তর প্রেমে পরিপূর্ণ হয়। অমনি প্রেমপুলকিত 
অঙ্গে, তিনি প্রভুর চরণতলে নিপতিত হন। গৌরহরির অজভববন্দিত 
রাতুল চরণ ছুটি নিজের বুকে ধরে বিপ্রের সে কি অঝোর ক্রন্দন । 
দেখিয়া তাহার ভক্তিযোগের পঠন। 
তুষ্ট হইয়। প্রভূ তার দিল আলিঙ্গন ॥ 


৭৮ 


পাইয়া বৈকুষ্টনায়কের আলিঙ্গনে । 
প্রেমেপর্ণ রত্ুগর্ভ হৈল! সেই ক্ষণে ॥ 
প্রভূর চরণ ধরি রত্ুগর্ভ কান্দে । 

বন্দী হৈলা বিপ্র চৈতন্যের প্রেম ফাদে ॥১ 


গয়া থেকে ফিরবার পর ছেলের ভাবান্তর যেমন লক্ষ্য করেছেন 
শচীদেবী। তেমনি স্বামীর ।ভাবান্তর লক্ষ্য করেছেন বিষুরপ্রয়া । 
একদিন ভক্তদের সঙ্গে কৃষ্ণ-প্রসঙ্গ শেষ করে মহাপ্রভু গুহে ফিরলেন। 
রাত তখন দেড় প্রহর উত্তীর্ণ হয়ে গেছে & রান্নাবান্না করে, শাশুড়ী 
ও পুত্রবধূ ছুজনে উৎকষ্ঠিত চিত্তে মিমাইয়ের আগমন প্রতীক্ষা করছেন। 
দুজনে বসে সাংসারিক কথা হচ্ছে ॥ উভয়েই বিষ । কারো মনে 
সুখ নেই। কিন্তু কেউ কাউকেও মনের ড্রখ প্রকাশ করে 
বলছেন না| 

ছেলের সংসার বৈরাগোর কথা বললে বালিক। পুত্রবধূ মনে 
ব্যথা পাবেন- চিন্তা করছেন শচীদেবী। শাশুড়ীর কাছে তার 
প্রাণবল্পতের কথা আর কি বলবেন? চিন্তা করছেন খিষুপ্রঘা।। 
তার মনের কথা মনের মধ্যেই রাখেন ।৫ শাশুড়ী-বৌতে সাংসারিক 
কথা হচ্ছে, এমন সময়ে কৃষ্ণপ্রেমে উন্মন্ত নিমাই বাড়ি ফিরলেন । 
শচীমাত| উঠে এসে ছেলের হাত ধরে আদর করে ঘরে নিয়ে গেলেন । 
বিষুপ্রিয়। চলে গেলেন রান্নাঘরে । মিশ্র ভবনের পুরাতন ভূত ঈশান 
নিমুর পা ধুয়ে দিলো । কিছুক্ষণ বাদে নৈশ আহ।রা সমাধ। করে প্র 
চলে গেলেন শয়নকক্ষে । 

বিষুতপ্রিয়া স্বামীর প্রসাদ পেয়ে শোবার ঘরে এসে দেখেনযন্বামী 
নিদ্রিত। পায়ের তলায় বসে নিঃশব্দে পদসেব। করতে থাকেন। 
ঘুমের মধ্যে একবার “হা বৃ! কোথা কৃষ্ণ 1 বলে চমকে উঠে 
পাশ ফিরলেন গৌরহরি। স্বামীর ঘুমের ব্যাঘাত হচ্ছে মনে করে, 
বিষুপ্রিয়া তখন বিছান! থেকে উঠে মাটিতে আচল পেতে শুলেন। 

১ শ্ীচৈতন্তভাগবত । 


৭৯ 


তার চিন্তার কুলকিনারা নেই। সারাটা রাত তিনি ভূমিশষ্যায় 
বিনিদ্র রজনী যাপন করলেন। এমনি রজনী বিয়ের পর থেকেই 
তিনি যাপন করে এসেছেন। এ আজ নতুন কিছু নয়। স্বামী 
গয়! থেকে ফিরলেন, সকলের সঙ্গে কথা বললেন, বলেন নি শুধু তার 
সঙ্গে । কিন্তু এজন্য কোন অনুযোগ করেন নি স্বামীর কাছে। 
এইবার নিমাই-জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু হয়। 
আরম্ভ হয় সংকীর্তন-যজ্ঞ! সংকীর্তন-যন্দেশ্বর নবদ্বীপচন্দ্র নিজে 
আচরণ করে কলির জীবকে শিক্ষা দিলেন যুগধর্ম । কি সেই ধুগধর্ম? 
সংকীর্তন-বচ্ছ। নবদ্ীপে এই প্রথম তিনি কুষ্ণকীর্তন প্রকাশ করলেন । 
হাতে তালি দিয়ে ভূবনমঙ্গল কৃষ্ণ সংকীর্তনের প্রথম সুর ধরলেন : 
হর হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ | 
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুস্থদন ॥ 
অমনি চারদিকে উঠলে। আনন্দধ্বমি | মাঙ্গলক হুলুধ্বশি করলেন 
নবদ্বীপের পুরনারীবুন্দ । প্রতি গৃহে বেজে উঠলে! শুভ শঙ্গ। তার 
মধকণ্ের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে সবাই যোগ দিল নাম সংকীর্তনে | 
নদীয়ায় এই প্রথম আরম্ত হয় সংকীর্ভন। আরস্ত হয় গৌরভগবানের 
আত্মপ্রকাশ । 
আরস্ভিলা মহাপ্রভু আপন প্রকাশ । 
সকল ভক্তের ছুঃখ হলো। বিনাশ ॥১ 
কলিষুগে হরিসংকীর্তনেই সকল রকম ধর্মাচরণের ফল পাওয়া 
যায়, লাভ হয় সবসিদ্ধি। এ শাস্ত্রব/কা | 
কৃতে যুদ্ধ্যায়তো৷ বিষণ ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ | 
দ্বাপরে পরিচর্যায়াং কলৌ তন্ধরিকীর্তনাৎ ॥ 
হরের্নাম হরের্নাম হরেন্নামৈব কেবলম্‌। 
কলৌ৷ নাস্ত্যেব নাস্ত্েব নান্তোব গতিরম্যথ। ॥২ 
কলির জীবকে হরিনাম মহামন্ত্র দেবার এই প্রথম উদ্ভোগ আরম্ত 
১ শ্রীচৈতন্তভাগবত। 
২ বুছ*- য় পুরাণ। 


হলো পুথিবীতে । সংকীতনের .ভতর দিয়ে মহাপ্রভুর আবিভাব, 
সস্কীঠনের .ভঙর দিয়েই তার শ্াত্মপ্রকাশ । এই লীলা সাপারণ 
জীবের বদ্ধিপ অগম। | গয|। থকে তিন ফিরেছেন পীষ মাসে আর 
মাঘের প্রথম দিন একেই যুগধম প্রচাকের জন্ঞা নদীযাধ শুক হ্য 
সংকীতন-বচ্ছ। তখন কেই নবদীপে একে শাকে আসহত খাকেন 
অদ্বৈত আচাষ হাপদাস [নণ্ানন্দ প্রত ণব ঈভাপ্রভৃর অন্যান্য 
নি৩। পধিকররুন্দ । শ্রাবাদ প গুতিখ বাড হল সকীহনপ প্রপান 
শিবির । গাবাপ জমজখাট হয়ে ওঠ অছৈত সভা । শক্তিশান্ 
আলোচনা কর্বাব জন্তা আনেক *দিন আগে এই সভ। প্রারঠিটি ঠ 
তযেছিল। এই সভাপ প্রাণ ছিলেন প্রভুর মগ্রজ বিশবপ । তার 
গৃহতাগের পব থকে এই সভা নামে মাত্র সঙ। ছিল। এখন 'সই 
সঠায শঙন পাণ সঞ্চারিত হলে । 


গীরলীলাষ অদৈত প্র « ভপ্িদাস ১ কেপ চমিকাটি একট 

ঠা।লোচনা করতে হয। এহ ঢতজনহ তাপ শ্রচ পাদ ছিলেন। 
এপজনতক বল। ৩য গীব আনা সাত | শশ্থাজন ছিলেন নামের 
মঠিমার জীব দষ্টান্ত। আ্ববপ গান্স সী আপ করচাধ দুটি শ্রোবে 
অছৈতুপ্রঙর পাপ্চব দিষেছেন এত ভাপে 

মভাবিফুজগহকত। মানাধ য লজ এপ | 

ভম্যাবত।পনর ণবাযমদৈতাচাষধ ঈশ্বর ॥ 

দ্বৈত তবরিণাসদ্বতাপাচাষ শক্তি শসনাৎ | 

ভক্তাবতারশীশ” নদ চ'চাধসাশমে ॥ 
অর্থাৎ মাযাদ্ধারা এত চপ।চপ বিশ্ব হট্টি করেছেন এ জগংক 5। 
সভাবিষ, অছৈত আচ। ভর অবতার । গিনি ঠব _জ্রীগৌরা জের 
সঙ্গে অভেদ-__তাই ভার না» দত । তিন ভক্ত চপদেশ প্রদান 
করেন বলে মাচাষ। “হনি ভক্তবপ পারণ করে পূগিবীতত আব ছীর্ণ। 
তার চরণাশ্রব ভিন্॥ মহা প্রভপ্ন কুপালাভ হসন্তব । শদৈঠ৩নের 
(বশদ বিশরণ আছে কপিবাজ "গাক্ষাশীন গ্রন্থে | 
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মহাপ্রভুর আবিভাবের সময় অদ্বৈপ্র্ শান্তিপুরে বাস 
করছিলেন । আ।বভাধের সংবাদ গুনে প্রেমানন্দে ঙ্কার করে তিনি 
কৃষ্তকীঙন করেছিলেন । নব্জত নিমাইচাদকে দেখবার জন্য 
সীতাদেবী নবদ্বীপে এসেছিলেন, কিন্তু অদ্বৈত আসেন নি। অভিমান 
ভরে বলেছিলেন, গামার প্রভু এখানে এসে আমাকে দশন দিয়ে 
যাবেন। অদ্বৈত আচাধ ভক্তি অবতার । ভক্তের ভগবানই ভক্তের 
মান-অভিমানের মধাদ। দিয়ে থাকেশ। শান্তিপুরনাথের জাবনে এর 
বাতিক্রম দেখ। যায় নি। অদ্ধেতপ্র্ নবদ্বীপচন্দের অভিমানী মমী 
ভক্তু। উতর আভমানমিশ্রিত দাস্তভাবে গৌরহ।প মুগ্ধ | 

গীরলীলার একটি উন্নত স্তিন্ত হ্সিদাস ঠাকুর । 

তিন শাজিপুরে অদৈত৩ প্রঙ্্প সঙ্গে থাকতেন । এা।ভপুরেগ 
কাছে ধাঁলয়। পাহাড়ের গহধর্ধে বসে তান ভজন করতেন । দিনরাত 
উচ্চ নামসংকাঠন তাপ ভজন প্রধান অঙ্গ ছিল। তিন লক্ষ হ'রনাম 
গ্রহণ ন। কে জলম্পর্শ কর্তন শ।। তার কাজ ছল নামমাহআা 
প্রচার কর।। এহ নাম প্রচার কাজে |নি ।নতগনন্ প্রঙ্র দক্ষিণ 
হস্ত স্ববপ ছুলেন। হরিদাস ঠাকুপকে বলা হয় বম্গার অবতার | 
তাই ঈহ।জপগত তাক হা হাগদানা আখ ।দয়েছিলেন । ভার 
পাব নাম আমরণ পরলে গোখনানে কচ হয়। পূর্ন হয় সকল পাপ। 

বরাক্মাণ সম্থান |৫.লন ঠাকর হ।গদাস। 

(কিগ্ক হলেবেল। থক হবন গহে লালত পালিত হওয়ার জন্য, 
লোকে তাতে খবন হারদ।স বলে জানঙ। নেক যখন হ।প্রদাস 
বলে তাকে ডাকতে । যশোর জেলার ঝুন শ্রামে এই সিদ্ধ 
মহাপুকষেপ জন্ম হয়। ।পত।মা৩। দছুৃক্তনেই 1ছলেন ধর্মপরায়ণ। 
তার বয়স যখন মাএ দু'মাস, তখন তার পিতাম।তার মৃত্যু হয়। 
আত্মীয় স্বজন কেউ ছিল না| । গ্রাঃম এক ধর্মপ্রাণ মুসলমান প্রতিবেশী 
এই অনাথ বলকক্ে প্রাতপালশ করেন। 

যবনপালিত এই ।শও আত শিশুকাল থেকেই হরিভক্তিপরায়ণ 
ছিলেন। বয়স বাড়।র সঙ্গে সঙ্গে তান একজন সত্যনি্ সাধু ভক্ত 
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বলে গণা হলেন ॥ লোকে জানত হরিদাস যবনের “ছলে । মুসলমান 
হযে তিনি হিন্দু গ্রহণ করেছেন, হিন্বু আচারে হিন্দুর দেবতা পূজা 
করছেন, হরিনাম কীঠন করত্ছন । যবনরাজের কাতুন গল এই কথা। 
তিনি হরিদাসকে পুর আনতে মাদেশ দিলেন। কাজির আদেশে 
তাকে রাজদরধারে মানা হলো । ভালে। কথায় যবনরাজ তাকে 
স্বপর্মে আনবার চচটষ্টা করেন। কিছুতেই তিন ত। পারলেন ন।। 
তখন কাজির বিচারে তার প্রতি বাইশ বাজারে 'বত্রাঘাতের দণ্ড 
দেওয়া হয়। ন্ুশংস .সই বিচার ভাসি গখে গ্রহণ করেন হরিদাস ঠাকর । 
কাজি “বালে বাইশদ্বাজারে নিণ। মানি । 
প্রাণ লহ আর কিছু বিচার না করি ॥ 
পাইশ বাঙ্গারে মারিলেহ খদি গীষে। 
তবে জানি জ্ঞানী সব সাঁচা কথ! কহে ॥১ 
এই দণ্ডাজ্ঞ। শুনে হরিদ।স নিযে টষ্তপ দিয়েছিলেন £ 
গণ্ড এড করি দহ নদি যায পাণ। 
হখ আমি বদনে না ছাড়ি ভর্িনাম ॥২ 
তার পিঠে যত বেত পড, হরিদাস কিছ্ণ। এ 'ক্ুশ অন্্ভব না করে, 
মুখ অবিরাম হরিন ম করবেন আর বলেন, প্র্*। এপ। আমার গুপর 
তাতাচার করছে, কিগ্ঠ ভুমি এদের আপরাপ নি শ। | বেত্রাঘাতে* 
যখন ভার প্রাণ 'গল না, তখন প্রহরীদেখ মনে ভয় হলো যে। কাজা 
তাদের প্রাণবদ করবেন । তারা এখন বিনয়বচনে তাকে বলে £ 
৪ভে হপ্রিদ।স। 
তাম। হইতে আম! সভার হইবেক নাশ ॥ 
এত প্রহারেও প্রাণ ন। যায় তামার । 
কাজী প্রাণ লইবেক আম। সব।কার ॥" 
তখন হরিদাস বলেন, আমি বচলে দি তোম[দের মন্দ হয়, তবে 
দেখ তোমাদের সামনেই মামি মরি । এই বলে (তনি প্যানে ডুবে 
১২ শ্রীচৈতন্তভাগবন | 
৩ তদেব। 


গেলেন । লিস্পন্দ হয়ে যায় তার সমস্ত শরীর | তখন তার দেহ 
গঙ্গজলে ফেলে দেওয়! হয়। গঙ্গার আ্রাতে ভাসতে ভাসতে হরিদাস 
ঠাকুর ফুলিয়া৷ নগরে এসে উপাস্থত হলেন। ঞ্জান ফিপ্পে পলেন 
তিনি। ঠারদাস কীতঙন করতে করতে তারে টঠলেন। 

এই হিদাসকে দিয়ে মহাপ্রভু নামমাহ।জ্ব। প্রচার কারয়েছিলেন । 
ন|মেপ্স মঠিম। কঠখানি তিনি নে আচপ্লৎ করে ত। কলির জীবকে 
দেখিয়ে গছেন। গীরলীল।য় নাম মাহাক্া ক।ঙনে ইনিই প্রভপ্ন 
প্রপান সহায় ছিলেনশ। গাপপপ তান এলন শান্তিপুর্ে । মিলি৩ 
খলেন অদৈত মআাচাষেপপ সঙ্গে । সখানে গঙ্গা ঠাঝে একটি নিজ্ন 
কুটাঝে তিণি ওচ্চ নামসংকীওন খজ্জে যজ্ছেশ্র হরিকে আহ্বান। কর.৩ 
থকেন। এদিকে গঙ্গাজল ৪ হউলসী নিষে অদ্বৈত 'সই গঙ্গাতীরে 
পসে সেই একই উদেশ্যে রুষকে আহ্বান করে চলেছেন । দুজনে 
একএ হলে সেই একই প্রসঙ্গ একহ প্রতিজ্ঞ। । আচাষেরা বাড়িতে 
হরিদাস নি৩। প্রসাদ .পতেন। ভগবানের অবতগণেপর জন্য এ 
দুই ভঞ্জ্রে প্রতিজ্ঞ। মিলেছিল। (য তগিদাসকে -লাকে যবন বলঠা।, 
বলতে। তার নীচকুলে জন্ম, সহ হপ্সিধাসকেহ একাদিন। অদ্বৈত আচাষ 
সকলেপ্ সামনে শ্রা্ছপাঞ এন ,ডাজন করতে দিয়েছিলেন । 
শান্তিপুপ্ননাথের এই আচপ্রণহ ত। হাপ্রপাস াকপের মাহাত্ম।কে 
সককালের জন্য ভাত্বর পর ।পুখেছে । আপম কুঁলেতে জন্মগ্রহণ করে 
যদি .কদ কৃষ্তভর্ত' হয. .স মানুষ সবজনদ ৮ শান্সের এই সতাটাহ 
হরিদাস জীবনে প্রম।ণিত ঠযেছে। 


॥ সাত ॥ 


দিন যায | 
নিমাইয়ের মতি-গতি ও|বিয়ে তালে শচীমাতাকে, ভাবিয়ে 
তোলে বিষ্প্রযাকে | এখন তিনি সব সময়ে “হী কুষ্ণণ বলে 
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কাদেন, মাটিতে গভাগডি দেন। লোকে এসে শচীমাতাকে বলে। 
তামার ছেলের বাষরোগ হযেছে । তিনি এই কথ! জানালন তার 
স্বামীর বন্ধু শ্রীবাস পণ্ডিতকে | তিনি এলেন একদিন মিশ্রভবনে 
বন্ধুপূত্রকে দেখত । নিমাই তখন তৃলসীতলাষ প্রদক্ষিণ করছিলেন । 
নমক্কার করেন সসন্ত্রমে শ্রীবাসকে | ।কষ্ণভক্ত পরম বৈষ্ৰ গ্রীবাসকে দেখা 
মাত্র তার মনে থলে ঈঠে ভক্তি প্রবাহ--আট প্রকার সান্বিকভাব 
₹ষ্ট গস্ঠ ভাব শরীরে | .প্রমানন্দে তিনি ম্ছ| গলেন। 
শ্রীবাস পণ্ডিত বিস্মিত । 
নিমাইযের আশ্রু, কম্প, পুলক দখে তিনি মনে মনে ভাবেন--৭ 
মতা ভক্তিত্যাগ | বাষ পরাগ নয | বলেন নিমাইকে 
মহা ভক্তিযোগ পখি তামার শরীরে 
জীবের অন্বগ্রঠ হইল .তামানব |- 
শচীমাতাকে “বাঝালেন তিনি 
1৮9ব যতেক তণ্খ কবহ খণ্ডন 
বাষু নভে. _কুষ্ণভক্তি বলিল [ামাবে। 
ইত। কভ অন্যঙ্ঞন বুঝিবাবে নারে ।২ 
নিমাই জননীব চিন্তার পশম তলো এই কথা শুনে । ছেলের 
তাহলে কোনো শস্তথ করেনি । কিন্ধ হাব অন্তরের টদ্বেগ দূর হয 
ন।। কষ্খপ্রমে চন্মভ যে নিমাই গুভত্যাগ করবে ন। পা? শুনলেন 
একথ! বিষ্ণপ্রিষা_ তিনি বঝলেন তার স্বামী ঈদ্মাদ নন তার কো?না 
আন্বথ নেই । যে অশ্বথথ আছে 51 কুষ্ণবিরহ | এর তো পোনো গুষুপ 
নেই । খন থেকেই তিনি তার ত্বাসীর চরণে--.গীর ভগবানের" চর7ণ 
_-আত্মনিবেদন করত শিখল্লন নি্শবেদ, সকলের অগোচরে । 
অদ্বৈত আচাধ সব কথ। শুনলেন । 
মিশ্র ভবনে তব আসেন না তিনি । 
তার মনের ভাব খবই গন্ঠীর। সে গম্ভীর চরিত্র বনবার শক্তি 
কানো “নই । তার মনে দঢ বিশ্বাস ' 
,২ শ্রীচৈতন্তভাগবত। 


৮৫ 


যদি সত্য প্রত হয় মুঞ্ি হব দাস | 
তবে মোরে বান্ধিরা আনিব নিজ পাশ ॥১ 

অদ্বৈতের মনের কথা এই যে, শচীনন্দন সত্যি বদি আমার প্রতুঃহন, 
তিনি নিশ্চয়ই কূপ! করে আমার কাছে আত্মপ্রকাশ করবেন. আমার 
চুলের মুঠি ধরে তার পায়ে টেনে নেবেন, আমার কাছে এসে আমাকে 
দর্শন দিয়ে কৃতার্থ করবেন । 

ভক্তির বল বড় বল। 

অদ্বৈতৈর ভক্তি মহাপ্রভূকে “টনে নিয়ে এলে। হার কাছে। 

একদিন গদাধর পণ্ডিতকে সঙ্গে নিয়ে অদ্বৈতকে দর্শন দিতে 
চললেন। মে এক অণুব দৃশ্য | নবদ্বীপের পথে চলেছেন গৌর-গদাদর 
প্রেমানন্দে টলমল হয়ে । চলেছেন তারা মনোহর বেশে হাত ধরাধরি 
করে। নদীয়ার পথ আলে। করে তার! জনে চলেছেন অদ্বৈত সভার 
দিকে। প্রভুর মুখে কষ্চনাম, চোখে প্রেমাশ্রধার। । 

তখন অদ্বৈত তুলসীতলায় বসেছিলেন । 

প্রেমানন্দে “হরি হরি? বলে হুস্কার ছাড়ছেন । 

কখনে। হাসছেন' কখনে। কাদছেন । 

কোনে দিকে দৃষ্টি নেই তার । 

অদৈতের অঙ্গনে ঢ্রকেই নিমাই মৃছ্ছিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। 
গদাধর তাকে কোলে করে “দথানে বসলেন । সেই অবস্থায় গৌরাঙ্গ 
দর্শন করে, অদ্বৈত যারপরনাই পুলকিত হলেন। "এই তো আমার 
অভীষ্ট দেবতীঁ_এই “তো৷ আমার প্রাণের ঠাকুর । তারপর. একটু 
সংযত হয়ে, পুজার সমস্ত আয়োজন- গঞ্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ- নিয়ে 
বসেন তার পারের তলায়। যুগল চরণে অর্থ নিবেদন করেন 
এই বলে : 

নমে। ব্রহ্ষণাদেবায় গো-ত্রাহ্গণ-হিতায় চ। 
জগদ্ধিতায় কুষ্ণায় গোবিন্দায় নমে। নম; ॥ 

তখন ভক্তের পূজায় তুষ্ট হয়ে, গৌর ভগবান বললেন : 


তল ০০০ সা অসি পপ 


১ শ্রীচৈতন্ততাগবত ৷ 


৮৬ 


ধন্ত হইলাঞ আমি দেখিল তোমারে । 
তুমি কপা করিলে সে কষ্ণনাম স্ফুরে ॥ 
তুমি যে করিতে পার ভববন্ধ নাশ । 
তোমার হৃদয়ে কৃষ্ণ সর্বথ! প্রকাশ ॥১ 


নদীয়ায় আরম্ত হয় গৌরহরির সংকীর্তনলীলা । 

সংকীর্তনের ভেতর দিয়ে তার আবিভাব। 

সংকীর্তনের ভেতর দিয়েই শ্রান্ আত্মপ্রকাশ । 

অপ্ষ সেই কীর্তনলীলারঙ্গ দেখে বিন্মিত হয় নদীয়ার নরনারী ৷ 
এমন জিনিস তারা আগে কখনো দেখেনি বা কখনো শোনেনি । 
কীর্তনানন্দে ঠাকে আবিষ্ট দেখে নদীয়ার বৈষ্ুবগণ বলাবলি করেন : 
এই বুঝি প্রভু অবতার । 

দিন যায় । 

প্রভূর মুখে এখন শুধ ছুটি কথা : 'ত। কৃষ্ণ! “কাথা কৃষ্ণ ।' 

তিনি এখন সর্দাই কষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত | 

কষ্ণবিরহে তার সমস্ত সন্ত এখন ভরপুর । 

কষ্ণনাম ছাড। অন্য কথা নেই মুখে । মন তার সবক্ষণ কৃষ্ণভাবে 
বিভাবিত। ঘরে-বাইরে ঠার একই ভাব । শচীমাতার বিষম চিন্তা 
হয় পাছে নিমাই, বিশ্বরূপের মতো, সংসার ছেড়ে চলে যায়। 
প্রতিবেশিনীদের সঙ্গে এই নিয়ে কত আলোচনা করেন তিনি। 
বিষুপ্রিয়। ঘোমটায় মুখ নীড় করে শাশুড়ীর সব কথা শোনেন । মনে 
তার এতটকু ম্খ নেই । স্বামী বিনিদ্র রজনী যাপন করেন অস্তরঃপুরে 
শয়নগৃহে । 

একদিন গদাধরকে জিজ্ঞাসা করেন নিমাই-_কুষ্ণ কোথায় ? 

__-কুঞ্ক তো সবদ1 তোমার হাদয়ে | 

কুষণ হৃদয়ে আছেন, এই শুনে তাকে খুঁজতে সচেষ্ট ভন। 


১ শ্রীচৈতন্তভাগবত | 


৮৭ 


প্রেমাবেগে উন্মস্ত হয়ে নিজের স্রন্দর ঝুকে নখাঘাত করতে উগ্ভত হন। 
অমনি হাত ধরে 'কলেন গদাধর । এইরকম কুষ্গান্্ন্ধান পুরাণে ও 
দেখ। যায় না । ৩গন ?চাথের জলে ভার বুক ভেসে নাষ। গুপরের 
দিকে মুখ করে উত্তাল নয়নে আবুত্তি করেন এই প্রো কটি : 

ভ দব। হতদঘিত। তে ডবনৈকবন্ধে। ! 

ক কুষত । তেচপল। হত ককনৈক সিদ্ধ । 

ত নাথ । তে রমণ " হে নয়নাভিরাম 

হ। 51 কদান্্রভবিতামি পদপ্র্োষে ॥ 

মিশ্র ভবনে আজকাল প্রাত সন্ধয ভক্তদের সমাবেশ তয়। কু 
কথ ঠয়, কুষ্ণ সংকীঠন হম । “সকি উদ্দাম স্কীঙন | সার। পাত 
ধরে চলে কীর্তনবিলাস | বৈষ্ুব ভক্তদের আনন্দের আবপি থাকে না, 
কিন্ত উত্তেজিত হয পাষণ্ীদের জদ্য, কারণ চাদের ঘুমের বাঘাত হয। 
ক্রুদ্ধ হয়ে তারা কটকাটবা খলনে থাকে । তাদের রাগের মাত্রাট। 
বেশি শ্রাবাস পণ্ডিতের ওপর | শ্রীবাস-অঙ্গনেই কীতন জমজমাট । 

একদিন । সক।লবেলা। সবে স্যয উঠেছে। 

নবদীপের রাজপথে চলেছেন নবদ্বীপচন্দ্র অপবপ বপের ছটায় 
দশক আলোকিত করে। চলেছেন তান গঙ্গাতীর অভিমুখে | গঙ্গ।- 
তীরে গঙ্গার শোভা দেখলেন। দেখতে দেখতে তার মনে জাগে 
বুন্দাবনস্যৃতি। অমনি প্রেশানন্দে আবিষ্ট হয়ে গীরহরি বলে ওঠেন : 
'আমি সেই, আমি সেই |” আত্মপ্রকাশের এই বাক। ছুটি শুনেই ভক্তগণ 
আকৃ€্ হতেন আর প্রভুর অস্ত্র বুঝে পাচ্য অথথ গন্ধ চন্দন ধূপ দীপ 
ফুল প্রভৃতি দিয়ে তার চরণ পূজা করতেন । 

গঙ্গাতীরের কাছেই শ্রীবাস পাঁগুতের বাড়ি। 

'আমি সেই, আমি সেই' বলে হুঙ্কার গম্তন করতে করতে 'গীর 
ভগবান ভক্তদের সঙ্গে নিয়ে শ্রীবাসের বাডিতে গিয়ে ঈঠলেন। 
পণ্ডিতের গহদেবতা৷ নৃসিংহদেব | তিনি তখন ঘরের দরজা বন্ধ করে 
পূজায় বসেছিলেন । সেখানে এক অন্ভুত দৃশ্যের অবতারণ। হয়। 
দরজায় সজোরে পদাঘাত করে হুঙ্কার করতে করতে প্রভূ বলেন : 


৮৮ 


কাহারে বা পিস করিস কার্প ধন । 

মাহারে পঁজস ত।রে “দখ বিছ্ামান ॥১ 
ধান .ভছে যাষ বাসের | চাগদিকে বিস্ময়ে চাইতে থাকেন । 'দখেন 
ইষ্টদেবের স্থানে বীরাসনে বসে আছেন মিশ্রতনয় বিশ্বস্তুপ | চতভূর্জ 
মৃতি। শঙখচক্রগদাপদ্মধারী। .সই মন্দি দখে আর ভঙ্কাপ শুনে 
গ্রীবাসের সমস্ত শরীর থরথর কাপতে থ।কে। তান যন স্যাণর 
মতে! হযে গলেন । দাডয়ে প্রইলেন জোডভাকও, ।নবাক হবে| 


এইবার বলি নবদ্ীপে নিতানন্দেপ আসার কথ।। 

শীরাঙ্গ প্রভুর মব্ঠীর্ণ হএয়ার আনেক আগে, ১৩১৫ শকে, রাও 
দশে একচাক। গ্রামে ত।ডাই পণ্চি৩র 5 জ্রমতীন্সী পঞ্মাদেবীর গ্ছে 
জন্মগ্রহণ করেন নিঠানন্দ। .ছলেখেলাঘ ভাপ নাম ছিল কবে । 
গৌর-নিতাই মভিনন কলেবর । মঠাপ্র্প্ জীবোদ্ধার কাদের তিনিই 
প্রপান সভায় । নবদীপলীলাগ প্রধান পক্ষই তিনি । যথা সময়েহ 
তাকে নবদ্বীপে মাকষণ করে নিযে আসেন মঠাপ্রহ। আপব তার 
জীবন-কথা | 

লেপ বয়স যখন মাত্র বারো বঙ্গ তখন একদিন এক বের 
সন্নাসী এসে (পিতামাতাব কাছে ভিক্ষ। চাউলেন কৃবেরকে | কুবের 
তাদের একমাও। জীবনসন্ধল পুঞ্সহ | তপু তাদেখ ছললেকে দান 
কলেন তার। । বারে। বছগপ বয়সেই (এন সুপ্তি ১যেছিলেন । গুক 
তার নাম রাখেন 'নতানন্দ । আনন্দ মার নিতা সঙ্গী তিনি 
নিতানন্দ। .সই বারে বঙ্গ বয়স থকে নিতাই ভার গুকর সঙ্গে, 
সন্গাসপম গ্রহণ করে, ভার গবযের ন।ন। তীথ পগিভরমণ করেন। 
তারপর নবদ্বীপচন্দ্রেৰ আকষণে নবছগীপে চলে আসেন ।  ঠীর্ঘ পধটন- 
কালেও তার শাস্স অপায়নের বিরাম ছিল ন। | 

অপবপ কপ ছিল নিতাইচাদের | 

মানুষে এত কপ কেছ কখনো দেখনি । 


শত |: পপর 


১ প্রাচৈতন্ততাগবত। 


৮৯ 


রূপের সাগর ছিলেন নিত্যানন্দ প্রভূ । 
চৈতন্য-লীলায় তার স্থানটি সকলের আগে । বুন্দাবনদাস তার 
পরিচয় দিয়েছেন এইভাবে : 
চৈতন্তের আদি ভক্ত নিতানন্দ রায় । 
চৈতন্তের যশ বৈসে ধার জিহ্বায় ॥ 
অহনিশি চৈতন্তের কথ! প্রভু কহে। 
তানে ভজিলে সে চৈতন্য ভক্তি হয়ে ॥১ 
ভগবানের ধার! নিতাসিদ্ধ পাধদ তার। তার অবতারের সঙ্গে সঙ্গে 
পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে থাকেন । শচীনন্দন আর পদ্মা-তনঘ-_এই 
দুইজনের নিগুত পরিচয় কবিরাজ "গোন্বামী এইভাবে লিপিবদ্ধ 
করেছেন: 
সব অবতারী কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান । 
তাহার দ্বিতীয় দেহ শ্রীবলরাম ॥ 
একই স্বরূপ দোহে ভিন্ন মাত্র কায়। 
আছ্ কায় বাহ কৃষ্ণলীলার সহায় ॥ 
সেই কৃষ্ণ নবদ্ীপে শ্রীচৈতন্যচন্দর । 
সেই বলরাম সঙ্গে শ্রীনিতানন্দ ॥২ 
মহাপ্রতু স্বয়ং নিত্যানন্দ প্রভৃকে বলতেন : 'নামরূপে তুমি শিত্যানন্দ 
মৃতিমস্ত।' তিনি সাক্ষাৎ ভক্তিযোগের অবতার ! কৃষ্ণরস-অবতার | 
এ সবই ত্বত্বের কথা । সাধারণের জন্য নয়। তাদের জন্য লীলা 
কথা । .সই কথ! এখন বলি। 
বিশ বছর ধরে গুরুর সঙ্গে ভারতের সকল তীর্থ পর্যটন করে, 
নিত্যানন্দ এসেছিলেন বৃন্দাবনে । এইখানেই তার পূর্বলীলা স্মরণ 
হয়-_একে একে মনের মধো জেগে উঠতে থাকে পূর্বস্রতি । ঠিক 
সেই সময় নবদ্বীপে আত্মপ্রকাশ করেছেন গগৌরচন্দ্র । কীর্তনানন্দে 
বিভোর হয়ে তিনি অগ্রজ বলরামের বিরহে কাতর । নিতানন্দ কি 
১ প্রীচৈতন্তভাগবত । 
২ শ্রীচৈতন্তচরিতামৃত । 


৯৯৩ 


আর স্থির থাকতে পারেন । ব্রজধাম ত্যাগ করে ছুটলেন তিনি 
নবনীপধামে । গৌর-প্রমে আত্মহারা হয়ে অবধৃত বেশে গৌরদর্শনে 
চলেছেন নিতাানন্দ। সঙ্গে তার বন্ধ লোক। 

অবশেষে নবদ্বীপে পৌছলেন তিনি । 

গৌর ভগবান তখন আত্মপ্রকাশ করেছেন । 

আরম্ভ করেছেন যুগধর্ম__সংকীর্তন যচ্ঞ। 

শ্রীবাস অঙ্গনে তার অভিষেক করেছেন অন্তরঙ্গ ভক্তগণ ৷ 

নবছীপে নন্দন আচার্ষের বাড়িতে এসে উঠলেন নিত্যানন্দ । 
নদীয়ার পথে পথে তিনি নিমাইটাদের' খোজ করতে করতে এসেছেন । 
নন্দন আচার্ধ মহাভাগবত | প্রভুর বিশেষ কুপাপাত্র । মহাসমাদরে 
তিনি নিত্যানন্দ প্রভৃকে স্থান দিলেন ণিজ গ্রহে । তিনি তার বপে 
মুগ্ধ হয়ে ভাবেন বুঝি দ্বিতীয় গৌরাঙ্গের উদয় হলো । নিতানন্দ নন্দন 
আচার্কে তার পরিচয় দিয়ে বলেছিলেন, তিনি 'গীরাঙ্ষের বড় ভাই। 
তখন নন্দন আচার্ষের মনে বিশ্বরূপের কথা! জেগেছিল। সেতো 
অনেকদিনের কথা, তব মনে মিলিয়ে দেখলেন, এই অবধূত সন্নাসীতে 
ও প্রভুর অগ্রজে অনেক বিষয়ে মিল আছে । কিন্ক তিনি সেসব কথ 
মনে মনেই রাখলেন । 

এদিকে গৌরহরি নবদ্বীপে নিত্যানন্দ প্রভুর শুভাগমনের সংবাদ 
পেলেন । একদিন শ্ীবাস অঙ্গনে ভক্তদের তিনি বললেন, শীঅই এখানে 
একজন মহাপুরুষ আসবেন । সবাই আনন্দিত হয় এই কথ। শুনে । তখন 
তিনি হরিদাস ঠাকুর ও শ্রীবাস পণ্ডিতকে এই মহ।-পুরুষের খোঁজ করতে 
বললেন । নিত্যানন্দ রয়েছেন নন্দন আচার্ষের বাড়িতে প্রচ্ছন্নভাবে | 
বেল! তিন প্রহর পধন্থ খোজ করেও তারা বার্থ হয়ে ফিরে এলেন । 

_-প্রভু! সেই মহ!পুরুষের তো কোথাও খোজ “পলাম ন। | 

এই কথা শুনে মহা প্রভু একট হাসলেন । 

কিন্তু কউ তার “লই হাসির মর্ম বুঝতে পারলেন না । 

গৌর ভগবান তখন আর দ্বিতীয় কথা না বলে উঠে দাড়ালেন । 

_ এসো তোমর। আমার সঙ্গে । 


৯১১ 


শ্রীবাসের বাড থকেণবারযষে তিনি “সাজ। চললেন নন্দন আচাধের 

বাডির দিকে | ৩থন অপরাহ হতুল« পথ ঘাট জোচেব খর রীদে উত্তপ্র। 
ভক্তদের সাঙ্গ ।নবে প্রমানন্দে কঙ্চনাম কীএন করতে করতে চলেছেন 
[তিনি শিঠ।ানন্দের কাছে । নন্দন আচাধের বাডিতে এসে প্দ্খন £ 

বসিথ। মাছণয ণক পক্ষ প্লতন। 

স”৬ দখিলেন “ধন কাটি ন্ধ সম ॥ 

লক্ষি ৪ আাহবশ বঝন না যাষ। 

পান থে পরিখর্ণ ভাপযে সদাই ॥১ 

এট 5 সহ শঠ।পকষ । নমক্গার কবলেশ মতাপ্রকনমক্কার 

করলেন গ্রাবাস প্রগাত ভক্তগণ | সবাই সসম্বমে বক্তকার দাডিষে 
রইলেন নি»নন্দ প্রঞ্গ মন্মথে সকাল পলকঠান দষ্টিত্ডে গাকিষে 
আছেন শাব এ্ন্পব ণজ।তিময খের দকে | এখন নিতানন্দ কি 
করলেন? [তিনি ভাব পাণেব ঈশ্বরকে চিনলেন | কিন্ধ মানর আনন্দে 
« প্রাণের আল্বগ কানো কথ। বাত পারালন শ।। আর ভক্তর। 
ক ক্পলেন? তাখ। একবার একজনের মথের দ.ক চাহছেন আর 
ণঞ্চবাব অন্যজনের মখেপ দিকে চাইছেন । শবদ্বীপে তুই চাস্দর উদষ 
দখে ভাপ বিশ্মিত তলেন। কীওন আপন্ত হম শন্দন আচাষের গৃহে । 
মধা রাত্র পধন্গ চলে 'সই স্কীঠন। নদীমা নগরী ডুবে যাধ কীতন 
তরঙ্গে । আগন্ধক মভাপকষের কণ। প্রচারিত হয নদীযার ঘরে ঘরে। 
লাক আসে দলে দলে নিতাানন্দ প্রঙপ্ক দর্শন করতে । গীর 
নিতাইযের প্রথম শুভ মিলন দখে কৃচাথ হয তাব' । 


॥ আট ॥ 


আরস্তিল। মহা প্রভু কীর্তন বিলাস 
সব বৈষুবের হৈল শুনিয। উল্লাস ॥ 
শ্রীচৈতন্তভাখবত । 


৯২ 


যত যত স্থানে সব পাষদ জন্মিল! 
অল্পে অন্টে সভে নবদীপে আইল। ॥১ 

গীরভগবান সংকী্ন-যদ্ছেশ্কর । 

তিনি সংকীর্ন রাস-রসিক। 

তার জন্মলগ্নেই যুগণর্ম হরিনাম নদীয়া এন গিয়েছে 

সই সংকীতনেপ বন্যাত্।ত এখন বয়ে চলেছে নদীয়াপ তুই হী; 
দিয়ে প্রভুর আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে । তার সমঞ্চ পরিষদগণ- - 
মিনি .যখাতন জন্মগ্রহণ করেছিতলন-- ণখন প্রণ'পাম নবদীপে এসে 
গৌরহরির সঙ্গে মিলিত হলেন । সবাই জানলে প্র নদীযায বার 
গ্রহণ করেছেন । 

শ্রীণাস শঙ্গনে চলে দিবা কীঠন। 

৬বনমঙ্গল ভারনাম সকীতনে শদীঘাপ আকাশবা 5 স পাঞদণ। 

ন। ছিল এও দন শ্রাাস শঙ্গনেগ মপে। সীমাবদী, সত মতা স কী হন 
এখন লাম এল নবদীপের পাজপত্থ | সম” নবদীপ এখন কী ঠননন 
কীগনেপ মধ ধ্বান [ভঙ্গ খাপ শিছু শানা বায না| সকীগনের 
জাখার বয়ে চলেছেনদীখার নরনারীগ। আনবে পে চালিছে 
আননেপ ভাবা | পাষস্তীর। গমে কাজীর কাছে নালিশ করে 
তিনি কীতন নিষেপ কপ দলেন | 

চাদকাজী নবদ্বীপে মুসলমান বাদশাঠের প্রপাশ বচারপতি চিলেন। 
প্রণল প্রতাপ তার । একদিন সন্ধ।য় কাজী নগণ ভ্রমনে বর্সিযেছেন | 
পথে বর হওষ। মান তার কানে এলে। ভরিনামেপ চট কোলাহল । 
নালিশ তাহলে বথার্থ ভাবলেন তিনি । আমনি লোকজন দিখে 
স.ক।তনের মুদঙ্গ মন্দর। সব ভাটিযে দিলেন । কাঠনকারী বৈষ্বদের 
শাক দিলেন । ভুকুম জার। হলে। থেশ এমন কর্ আগ কেছ না করে । 
নদীয়। নগরে ভলম্ল পড়ে গল । শিগাহ পাণ্ড তর পপর কাজীর বড 

প্লাগ , কারণ তিনি শুনেছেন, এই স'কীঠনের মূল তনি। প্রকাশ 
রাস্ত।র ভক্তদের কীহন বন্ধ হয়ে গল । ঘরে করতে সাঠস পান না । 


১ শ্চৈতন্ততাগবত | 


৯৩ 


কীর্তনকারীর জাত নাশ কর! হবে-_কাজী এই আদেশ দিয়েছিলেন । 
তীরা এখন মনে মনে হরিনাম জপ করেন। 
ভক্তরা এসে মহ প্রস্তুর কাছে তাদের মনোছুঃখ জানালেন £ 
কাজির ভয়েতে আর না করি কীর্তন । 
প্রতিদিন বুলে লই সহত্রেক জন ॥ 
নবদ্বীপ ছাড়িয়! যাইব অন্ত স্থানে । 
গোচরিল এই ছুই তোমার চরণে ॥১ 
এই কথ। শুনে ক্রোধে একেবারে রুদ্রাবতার হলেন তিনি | কাজী 
কীর্তন মান। করেছেন শুনে ভক্তদের আশ্বাস দিয়ে তিনি বলেন : 
আমি থাকতে তোমাদের ভয় কি? তিনি জগাই মাধাইকে উদ্ধার 
করেছেন, এইবার কাজীকে ঈদ্ধার করবেন । শুধু উদ্ধার কর! নয়-_ 
নদীয়া যবন শূন্য করবেন তিনি । 
সন্ধাবেলা। মহাপ্রভু বেরলেন নিজ গৃহ থেকে। 
কীর্তন করতে করতে গঙ্গার দিকে চললেন। 
এই পথ দিয়ে কাজীর ভবনের দিকে অগ্রসর হলেন। 
আজ তিনি নবভাবে মধ্র কীর্তন করতে করতে চলেছেন । 
পছনে পেছনে হৰিধ্বনি করতে করতে চলেছে লক্ষ লক্ষ 'লাক। 
আগে কীর্তনের দল-__কীর্তনের পুরোভাগে অদ্বৈত আচাধ, তারপর 
হরিদাস ঠাকুর, তারপর শ্রীনিবাস পণ্ডিতের দল। সঙ্গে আছেন 
গদাধর পণ্ডিত ও নিতানন্দ প্রভু । সকলের পেছনে কীর্তন-বজ্জেশ্বর 
গৌরহরি । এত বড়ো সংকীর্তন এর আগে নদীয়ায় কখনো হয় নি। 
প্রেমানন্দে বিহ্বল হয়ে নৃতা করতে করতে প্রভু চলেছেন কাজীর 
বাড়ির দিকে । এই বিরাট নগর-কীর্তনের চিত্তস্পন্দী চিত্র এঁকেছেন 
চৈতন্তভাগবতের কবি বুন্দাবনদাস ঠাকুর । অবিচ্ছিন্ন হরিধ্বনিতে 
নদীয়। নগরী পরিপর্ণ হলে! । 
নদীয়ার রাজ! আজ কাজী নন । নদীয়ার রাজা নিমাই পণ্ডিত। 
কীর্তনের দল ক্রমশ কাজীর বাড়ির কাছাকাছি হতে থাকে । কীর্তনের 
০২ ১. শ্রীচৈতন্তভাগবত | 


৯৪ 


বাগ্চ কোলাহল তার কানে গেল। এতে। গান-বাজনা কিসের ? এতে 
আলে। কিসের? আমার আদেশ লঙ্ঘন করে কে হিন্দুয়ানী করে ? 
তার লোকজনকে জিজ্ঞাম। করেন কাজ]। তার! এসে যে সংবাদ দিল 
তাতে কাজীর হৃৎকম্প হলে।। কীতুনেপ ক।লাহল ব্রমশ তার বাড়ির 
কাছাকাছি হয়। প্রস্তর কীর্তন-সনাদল কাজীর গ্ৃহ্প্রাঙ্গণ ঘেরাও 
করলো। তখন সংকীওন থঙ্ছেশ্বর স্বয, এসে কাজীর দরজায় দাড়ালেন। 
তিনি যেন যোদ্ধবেশে সাজ্জ৩। তাপ কণ্ে রণ-্স্কার : 

_-আরে কাজী .বটা ,কাথ।। 

ঝাট আন ধারয়। কাটিয়া ফল মাথা ॥ 

|নধবন করে । আজ সকল ভুবন । 

পুরে যেন বধ কৈলু' সে কাল যবন ॥১ 

তারপর চাদ কাজীকে ডেকে পাঠালেন গৌরহরি । কাজীর মনে 

খুব ভয় হয়েছিল । কিন্তু যখন শুনলেন নিমাই পণ্ডিত তাকে ডাকছেন, 
তখন তার মনে সাহস হলো । মাথ। নত করে করজোড়ে এসে 
দাডালেন তিনি প্রভুর সম্মুথে। প্রাণভয়ে কাজী কাপছিলেন, কিন্ত 
প্রভুর সহাস্ত বদন “দে তার দহে খন প্রাণ এলো । তারপর 
ছজনের মধ্যে কথাবাত। হলে! । যুক্তপুণ শাস্ত্র কথ। ওনে চাদ কাজীর 
মুখে আর কথা “নহ। তিনি পপ্নাজয় স্বীকার করলেন । সকলের 
সামনে প্রভু চরণ স্পর্শ করে, তিন আত্মনিবেদন করলেন । 
প্রতিশ্রুতি দিলেন সংকার্তনে আর বাধ। দবেন ন।। 

এই মতে কাজিরে প্র কর্সিল। প্রসাদ | 

ইহা যেই গুনে তার খুও অপরাধ ॥২ 


দিন যায়। 

গৌর ভগবানের এখন প্রেমবিকার অবস্থ। | 
সংসারাত্রায় মন “নই-_দহণম ।বন্মুত হয়েছেন । 
১ প্রীচৈতন্যভাগবত । 

২ শ্ীচৈতন্তচরিতামূত : 


৯৫ 


কানে হরিধবনি শুনলেই মৃছ' বান । 
আগের মতে। উদ্দগ্ড কীতন করতে আর পারেন না। 
প্রমানন্দে বিভোর ভার ছুই 'চাখের প্রেমাশ্র ধার। আর শুকায় 
না। আঠার এই অবস্থা দেখে ভক্তর। উদ্দিগ্ন হন, উদ্ভিগ্ন হন শচীমাতা 
ও বিষ্ণুপ্রিয়া | গয়। “থকে ফিরবার পর এই ভাবট। গৌরহরির মধ্যে 
একবার পরিলক্ষিত হয়েছিল। কিস্কু কিছুদিন পরে ঠার .স ভাব 
ামশ পরিবর্তন হয়, এব" গৃহস্কালিতে মনোনিবেশ করেন । টাও 
তিনি করেছিলেন শুধ জননী ও জায়ার মনন্তু্টির জন্য । এখন আবার 
ছলের সই ভাব দেখে শচীমাতার মনে জাগে বিষম চিন্তা আর নবীন। 
বিষুপ্রয়ার চাদমুখ বিষ হয়ে ৪ঠে। ভার অবগুঞ্টনের অন্তরালে 
নিঃশব্দে রে এক প্রমবিধরার অশ্রুণার। | 
সকীতনলীল।পঙ্গ শেষ হয়েছে গৌর ভগবানের | 
তার ক্পাষ নদীষায় প্রা সকল লাকের ভক্তিলাভ হয়েছে । 
টপযুক্ত ভক্তদের তিনি দান করেছেন গালকের সম্পান্ত - 
.প্রমণন | 
এখন তিনি নিজে “প্রমে গুম্মঘ হয়ে আছেন । বধুরপুজা ৪ করতে 
শাপেন ন। | পুজায় বসলে চোখের জলে কাপড ভিজে যায়। এখন 
মাপ (তনি শ্রীবাস অঙ্গনেও যেতে পরেন ন। | দিনকে বলেন রাত, 
বাঙকে [দন--এমনই অবস্থা হযেছে তার । সম্পূর্ণ “প্রমবিকার 
সবস্থ। | সকল ভক্তদের গলা ধরে এপ্রমাবেশে প্রভু সবক্ষণ ককণ স্বরে 
শ্র্দন করেন । স কক্ণ ক্রন্দন ধ্বান শুনলে প্রাণ যেন ফেটে যায়। 
এই সময়ে তার মনে নানাভাবের তর্রঙ্গ উঠতে থাকে । তরঙ্গের পর 
তরঙ্গ এসে তার হৃদয়কে মধিত করতে থাঃক। 
এই মনে আনন্দে আানন্দে দিন যায় । 
আচম্বিতে খেদ উঠে প্রভুর হিয়ায় ॥ 
নারিল নারিল এথ। রহিবারে আমি । 
দেখিবারে যাব শ্রীল বৃন্দাবন ভূমি ॥ 


৯৬ 


ক্ষণে দঙ্কে ভূণ ধরি ককণ। করিয়। | 
ফুকারি ফুকারি কান্দে চৌদিকে হেয় ॥ 
এ ভব সসার আমি কেমনে তরিব । 
সে নন্ন্নন্দন পদ কোথ। "গলে পাব ॥ 
হরি হরি বলি ডাকে ছাড়য়ে নিশ্বাস । 
অশ্রুণর। গলে কিছু ন| কহে 'বশেষ ॥১ 
পত্রের সংসার বৈরাগাভাব দথে শচাস।ত।র ঈৎকগার সাম। মেই। 
চত্ুপশী পত্ী বিষ্ুপ্রেযার ও “সই একই অবস্থ।| শচী১]৩1র ঈ*ন বলছে, 
বিশকপ য। করেছেন, 'বশ্বস্তরও ৩ই করবেন। কি গঞববর আখের 
দিকে চেষে তিন কারে। কাছে খলে কিছু বলতে পারেন ন।। 
(*ফুপ্রিযার আহার শিদ্র। নেই, 'নরষ্ঠর মনের মপো খধ আগুন ছলছে। 
উর একমাত্র বান্ধবী কাঞ্চনমাল। | প্রতিবেশিনী এই হ্রাক্মণকমা। এখন 
সবদ। খিষুপ্রিার কাছেই »কেন। মান। বায় সখীর ১নস্ষ্টি করবার 
চট্ট] করেন। ঝিষ্ুুপ্রিয়। কখনে। নিজানে বসে দুই একটি 2 নগর কথ। 
সী কাঞ্চনকে বলেন । মিশ্রভবনে এখন বৈরাগোর বিশু পাপ্বেশ । 
'গীরহরি সকলন্েই বৈরাগা শিক্ষ। দিচ্ছেন । এ .ঘ ভার স্বদম। 
গীরাঙ্গ বলেন আমার বৈরাগ্য স্বপর্ম | 
বৈরাগা ছাড়িয়। আম। নাহি «কান কর্ণ ॥১ 
একদিনে তীর কুষ্ণবিরহ, অন্যদিকে তেমশি বৈরাগা-_-,গীর 
ভগবানের যখন এই অবস্থা, তখন একদিন নবছীপে হঠাৎ এলেন এক 
বৈষ্ণব সন্ন্যাসী । নাম কেশব ভারতী । কাটোযাতে কুটার নিষ্নাণ করে 
নি্জনৈ সাধন-ভজন করতেন তিনি | প্রজুর নাম শুনে নবদ্বীপে ভাগ 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন । এই সাক্ষাৎ ছিল নিয়তি-নিদিষ্ট । 
গৌরাঙ্গকে দেখেই তিনি মহানন্দ লাভ করলেন । প্র্র প্রতি অঙ্গের 
প্রতি সতৃষ্ণনয়নে বছক্ষণ চোষ রইলেন । সে অপবপ বপরা শি দেশৰ 
ভারতীর মন কেড়ে নিলে। | 
ইনি তে। সামান্য মানুষ নন । 
১১২ শ্রীচেতন্তমঙ্গল। 





৯৭ 
গৌরাঙ্গ -৭ 


মান্গুষের তো এত! রুপ হয় না। 

এমন বিশ্ববিমোহন রূপ তে। মান্তষে সম্ভব নয় । 

ইনি নিশ্চয়ই সাক্ষাৎ ভগবান | 

মনে মনে এইরকম চিন্তা করছেন কেশব ভারতী । গৌরহরির 
তখন ভক্তভাব | কেশব ভারতীর সামনে তিনি ধুক্তকরে দাড়িয়ে 
আছেন অতি দানভাবে। এতক্ষণ বাদ বাকলাপ করলেন অতি 
কষ্টে, কাদতে কীদতৃত | 

সন্ন্যাসী ঠাকুর! আপান কুঞ্চভক্ত | শ্কুষ্জে অ'পন।র দু 
অন্তরাগ । 

__কৃষে অন্তরাগ তোমার ,ত1 কম নন দেখছ । হামার ছুই 
শবনের প্রেমা শ্রু, এই দাশহীন ভাব_ নবই তা কষখন্তরাগের লক্ষণ । 

_-বলতে পরেন কতে। 'দনে কৃুঝ্ের চরণ দএনলাভ ভবে আমার? 
"শিখায় গেলে আমর প্রাণবঙভ কুষকে পাব 

বলতে বলতে প্রেমাবেগে প্রভুর ককন্ধ হয়ে মায়। সদন 
কেশব ভারতী মিশ্রভবনে আঙাথ হলন। সন্গা।সী দখলেই 
শচীম।তাপ প্রাণ চমক উঠত! । আজ শানার্ন সেই পন্নাসী তাদের 
ধাঁড়তে মতা তার সঙ্গে 'নমাইচ্টাদ নিজনে বসে ক কথ।বা হ। 
বলছেন । শচীম। হার প্রাণ উড়ে গল । |বশ্ববপের কথা তার্গ মনে 
পড়লো তিন 'চগ্তায় অস্থির হন্ছেন। পরের দিন শ্রাবম প.গুও 
কেশব ভারতে নিজের বাড়িঃ৩ নহে গালেন। তখন সুযোগ বুকে 
শচীদেবী ছেলের কাছে এসে জন্প। করেন : নিমাই! এই 
সন্গামীটি কে? এর সঙ্গে তৃমি কি আলাপ কর ছলে? ,ভামার 
ভাব-গ।তক “খে আমার মনে বুড়। ভর হয়েছে । 

_-মা! এই সন্নাসীর নাম কেশব ভারতী। ই'ন পগ্রম বুম 
ভক্ত। এপ সঙ্গে আ।ম কুষ্ণকথা বলছিলাম | 

__তুই কি সন্নাসী হবি, নিমাই ? 

_-তামার অনুম'ত না নিয়ে আম কোন কাক্তই করব ন। | 


আজ দশ বছর হলে! বিশ্ববপ সন্নামী হরে সংসার তদগ করে চলে 
গছে। দশ বছর বাদে এলো বিশ্বন্তরের পালা । কেশব ভারী 
চলে যাওয়া গর ছয় মাস কাল প্রভু পরমানন্দে মাতা ও পরী নিষে 
সংসারস্তখে মএ রইলেন। হারপর মাঘ মালের উত্তরায়ণ সংক্রান্তি 
দিবসের শেষ রাত্রে নবদ্ীপচন্দ্র সন্ন।স গ্রহণের জন্য গুঠ তাগ 
+র:লন। ন্ত্ুদূর অতীতে এমনি এক রাত্রিতে নিদ্রিত। যাশাররার 
মন্দ মুখস্ছবিটি নয়ন ভরে দেখে ভুগব।ন বুদ্ধদেব গৃহত।গ করেছিলেন 
বিশ্বমানবের কলাণে। আজ ঠিক সেইভাবে নিথিঠ। বিষুঝ প্রা 
মুখখানি নষন ভরে শষবারের মতো দন কবে, বীর পীরে নিমাই 
প1গু* 9হ ঠা।গ রলেন। 

৩খন বাড়িগ বইরে তাৰ আদেশম 2 খগেক্ষ। করছিংলন নি ৩।ণন্দ 
৪ আচ বধ চন্দ্রশেণর | গহতা|গের মময থেকেই এই দুজন ভার সঙ্গে 
[হলেন । জননী ও ভন্মভমির উদ্দেশে প্রণাম করে গঙ্গা তীরের দিলে 
যা করলেন গৌপহরি। নিশনদে হার সঙ্গ পিলেন নানন্দ এ 
৮ন্দশথর | নদীয়ার আকাশ গন্ধকার করে মমহি ত $লেন নবছীপটন্দু। 
গু 519 পন [ঠনি রাজির অন্ধকারে ।-মনীযান্স ভন্ভুপ। পদ 2| 
ক্ানল ন।। জ।নতে পরলেন ন। শচীম। 5। এ নিষু প্রিয় । 

গল্গপ।প্ন ৬ধে নিমাই চললেন উন্মনুভাবে কাটোয়ার পাথ। স্গ 
আছেন নক্গ ভত। গাবিন্দ কর্মকার আর গঙ্থুরক্গ শল্ত মুকন্দ দলু। 
আছেন নতথাননদ ও চন্দ্রশেখর | আঘ মাসের নিদাকণ শীত। সই 
প্রচণ্ড শীতে ভিজে ক।পড় পরে ভিজে মাগার কনককান্তি গৌরগ্রন্দর 
বুঞ্চ “প্রম।নন্দে উত্ববাভ হত্য় উচ্চৈঃহ্ঘরে চরে কুঞ্চন!স বীহন করতে 
করতে চলেছেন কাটোয়ার পথে । এই দ্ধ যেকোন চিত্রশিল্পী 
আকাভিক্ষত। ভার মুখে অবিরম হরিধ্বণি, দুই চক্ষে অবিরল প্রেমাশ্র 
"রা--কোন দিকে লক্ষা নেই। 

নুর্ধ তখন মপা।হ্চ গগনে যখন প্রত কাটোয়। নগরে এসে টপশী 


১৯৯ 


হলেন । আরো ছুজনকে- ব্রহ্গানন্দ ও গদাধর-_তিনি এখানে আসতে 
আদেশ করেছিলেন । সবশুদ্ধ পাঁচজন সঙ্গী নিয়ে নদীয়ার অবতার 
সন্নাস গ্রহণ করতে এলেন কাটোয়। নগরে । মাঘ মাসের শুরু! 
ত্রয়োদশী | গঙ্গাতীরে একটি বটগাছের তলায় বসলেন তিনি । কিছুক্ষণ 
বিশ্রাম করে প্র্থ চকিতের হ্যায় উঠলেন। তার সঙ্গী পাঁচজনও ভার 
সঙ্গে উঠলেন । তারপর ? 
আইলেন প্রভু যথ। কেশব ভারতী । 
মনত সিংহ প্রায় প্রিয় বর্গের সংহতি ॥১ 

'ভারতী ঠাকুরকে দেখেই প্রভু তাকে দগুবৎ প্রণম করলেন। তারপর 
+প্-জাড়ে তার কাছে প্রেমাশ্রনয়নে নিবেদন করেন নিজ মনের কথ। । 
প্র সন্ন্যাস গ্রহণ করবেন । তার নবীন বয়স। তার বৃদ্ধ। ম। ও নবীন। 
স্ত্রী বর্তমান । এ কথ। যে শুনলে। তার আর দুঃখের অবধি রইল ন। | 
শোাগতী ঠাকুরের সামনে বসে আছেন নবদ্বীপচন্দ্র | বসে আছেন বিনীত 
ভাবে করজোড়ে। মুখে তার শুধ একটিমাত্র কথ! £ আমাকে সন্ন্যাস 
মন্ত্রে দীক্ষিত করে কৃতার্থ করুন । আমি আপনার শরণাগত দাস। 

কিন্ক কি মন্ত্র দেবেন কেশব ভারতী ? 

তখন গৌর ভগবান স্বয়ং ভারতী ঠাকুরের কানে গাপনে 
বললেন একটি মন্ত্। তখন বিপুল ভাবান্তর দেখ। গেল তার মধ্যে । 
বুঝলেন নদীয়ার এই ব্রাহ্মণ তনয়টি সাক্ষাৎ শ্রজেন্দ্রনন্দন । এইভাবে 
প্র্ু 'নজে প্রথমে কেশব ভারতীর 'মন্ত্রগুক হলেন। তখন ভারতী 
ঠাকুর "গীরহরিকে সম্বোধন কছুর বললেন: 'সন্নাস করাৰ 'তোম। 
শুণহ নিমাঞিঃ।' রাত্রি প্রভাতে যথা শাস্ত্র সন্নাস দিলেন ভারতী 
ঠাকুর নিমাই পাঁগুতকে তারই আদেশে, তারই দেওয়া মন্ত্রে। মুগ্ডিত 
মস্ত্। পরিশানে সন্নাসীর গৈরিক বস্ত্র, শিখাম্বত্র নামগোত্র সব বর্জন 
করে, "গীরহরি সন্নাসী হলেন। হাতে উঠলো দণ্ড কমগ্লু। গুক 
শিষ্কের নতুন নামকরণ করলেন : শ্রীকৃঞ্কচৈতন্ত | উপস্থিত সকলের 
উচ্চ হরিধ্বনিতে কাটোযার আকাশ-বাতাস পরিপূর্ণ হয় । 

১ ব্ত্রীচৈতন্তভাগবহ। 


॥ জয় ॥ 


সন্নাসের পরের দিন। 
সেদিনট। কাটোয়াতে থেকে গেলেন গৌরহরি গুকর আদেশে 
সমস্ত দিন অতিবাহিত হর তার স্গে কৃষ্ণকথ। রন । 
থক ও শিষ্য দুজনেই কৃষ্তূপ্রমে উন্মন্ত। সকলেই 'দখলো। 
আত্মহার। হয়ে গুক শিষ্তের এইন্অষ্কুত “প্রমনূতা । কবি 'লাচনদ।স 
এই দৃশ্য একেছেন এইভাবে : 
সকল বৈষ্ুব্গণ করে সম্কীর্ন। 
গুকপ সংহতি নৃতা করয়ে মোহন ॥ 
কেশব ভারতী নাচে প্রেমানন্দ সুখে । 
ঠাকুর নাচায় হরি বোলে সববলোকে ॥ 
প্রেমানন্দে পূর্ণ দৌোহে পাসরে আপন। । 
্রন্গন্থখ অল্প করি মানয়ে ছুজন। ॥+ 
এইভাবে অতিবাহিত হর সারা রা১। সকালবেলাব গুকর কে 
বিদায় চাইলেন নবদ্বীপচন্দ্র । তারপর পেশব ভার তীকে প্রদক্ষিণ করে 
তিন কাটোয়। পরিতাগ করলেন । প্রথমে দীর মগ্কর গতিতে, তারপর 
তিনি ছুটতে থাকেন প্রেমাবেশে । কোনোদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই, হরিনাম 
ভিন্ন কোনে। কথ। তিনি শুনতে পান না। সোনার শরীর পধলায় 
ধূসর, কোমল রাঙ। পায়ে বি'ধছে কুশান্কুর-_প্রমাননের বিভের নণীন 
সত্যাসী কাদতে কাদতে পথে চলেছেন | সঙ্গে গোবিন্দ কর্মকার__ 
কাদে তার কয়েকটি গ্রন্থ, প্রভুর করঙ্গ, কৌপান কটিন্বব্র দিয়ে হাতে 
বেধে নিয়েছেন | 
আসংখা লেক চলেছে প্রভুর সঙ্গে । 
সকলেই “পছনে-পেছনে দৌডুন্ছেন নিত্যানন্দ, চন্দ্রশেখর প্রন্নতি 


১ শ্ীচৈতন্মদল। 


ভক্তবৃন্দ ; কিন্তু কেউ তার নাগাল পাচ্ছেন ন। প্রভু একবঝর পেছন 
ফিরে চেয়ে দেখলেন । আচার্য চদ্্রশেখরকে দেখে থমকে দড়ালেন। 
আচার্য দৌড়ে এসে প্রস্থুকে কোলে করে ধরলেন। সুদৃঢ় প্রেমালিঙ্গনে 
তাকে কৃতার্থ করে প্রভু কাদতে কাদতে বলেন : 
গুহে চল তুমি সব বৈষ্বের স্থানে | 
কহিও সভারে আমি চলিলাম বনে ॥ 
গুহে চল তুমি দুঃখ ন। ভাবিও মনে । 
তোমার হৃদয়ে আমি বন্দী সধক্ষণে ॥+ 
এই কথ। কয়টি বলেই আর কোনে। উত্তরেপ্র প্রতীক্ষ। ন। করে প্রন্তু 
আবার প্রেমানন্দে হরি হর বলতে বলতে ছুটতে থাকেন উর্বশ্বাসে। 
নিতা|নন্দ ও গদাধর তার সঙ্গেই আছেন । 
পশ্চিমিকে চলেছেন গৌর সন্ন্যাসী | 
এখনে! আার সঙ্গে অনেক লোক । কাটোয়াবাপী তাকে ছেডে 
ঘরে ফিরতে পারছে ন।। দুর থেকে প্র তাদের প্রতি করেন কল্যাণ 
ষ্টিপ/ত | ঈাড়ালেন কিছুক্ষণ | তখন অনেকে ছুটে এসে তা 
সম্মথবর্তী হয। তার। সবাই কেঁদে আকুল। তখন তিশি ঠাদেরণে 
পর্ণ আদরের সঙ্গে মধুর কথায় বলেন : 
সভে ঘর বাহ লহ গিয়! হরিন।ম | 
সভার হউক কৃষ্ণচন্দ্র ধন প্রাণ ॥ 
ব্রহ্গ। শিব শুকাদি যে রস বার্চ। করে। 
হেন রস হউক তোম। সভার শরীরে ॥২ 
এই বলে প্রভু আবার ছুটতে থাকেন। মুখে তার শুধ “হবি হরি, 'কৃ্ণ 
কুষ্ণ ধ্বনি । জনসজ্ঘ আর তার নাগাল পায় ন। | তারা কাদতে ক।দতে 
ঘরে ফিরল। প্রভুর সঙ্গে রইলেন নিত্যানন্দ, গদাপর, মুকুন্দ আর্‌ 
গোবিন্দ । প্রন মন্গ্যাস গ্রহণের পরের দিন কাটোয়াতেই অতিবাহিত 
ক'রন। পরের দিন পাশ্চম মুখাভিমুখী হয়ে বনপথে প্রবেশ করলেন 
রণ্ডদেশে | 
১,২ শ্রীচৈতন্বভাগবত্ত। 


রঢে আমি গৌরচন্দ্র হইল! প্রবেশ । 

জগ্যাপিহ সেই ভাগো ধন্য রাঢ়দেশ ॥১ 
নবীন সন্ন।াসী প্রেমোন্মও হয়ে পথে চলেছেন। কোনোদিকে 
জক্ষেপ নই । সার। পথই “তনি ন্ুঙ। করতে করত চলেছেন । ক্রমে 
(তিনি রাটের ভিতরে প্রবেশ করলেন । চারদিকে চস খা অশ্বথ গাছ। 
তার মধো লতায় ঢাক। স্বরমা কুঞ্জ | রে বহু জগগণ নিয় ম্ধদষে 
কচ্ভকে ক্রীডাগত বয়েছে | স্বাব সুন্দর এনরিল বিকণর্ণ শঙ্যক্ষেত্র 
গুল অপব শাোভ। ধারণ করেছে । বটের অনুপণ প্রাকৃতিক সীন্দধ 

প্রড়প্ মন হরণ করলে। | 

হারবিষ্ঠ হয়ে এপব বনশোভ। দেখছেন। আর মরবে অধর অঙ্গ 
শক্গ। নূরে নুত। লরচ্েন | সঙ্গাণ। কীর্ঠনের গপ ধরেছেন। প্রঃ 
প্রচনন্দে আলে ভাতব। জুঙ্গাপ গজন করছেন হাব এ পু তুলে বাল 


বদল পর্ন করছেন | বনের পশুপাখ ভাবল গাষন্থ মুগ্ধ হয়ে তার 
এছ আঞগুব পরম পখে, ভার কাছে এসে এ ৫ মুখের দিকে 
চথযে হছে | এমনই হয | শুগব।নের হপবপ কপ সধচিন্তাকষক। 


স্টাল্র ভাগ পযন্ছ তার কপমূদ্ধ । 

প'্দেশ ভভ্ভিশুন্যা দেশ । 

এখনে কারে। মুখে কুষনাম নেই । 

শট কুঞ্চকীঠশ করে ন। | এজন্য মনের চতধা দাকণ তখ পেখে 
সঙ্গীদের প্রতি ককণ নয়নে চেয়ে প্র কাদতে কাদা 5 বলেন_ ভক্তি, 
শন্য দশে আমি কেন এলাম? এদেশের লোক দেই আমার জীবনসব্গ 
কুষের নাম করে ন। ত'দের মুখে নই হরিনাম । প্রহ্থ তখন একট। 
মাঠের মপো ভচেতনপ্রায ওয়ে আছেন, ভক্তেরা তাকে ঘিরে বসে 
হাছেন। এমন সময়ে শিশুকষ্টে সেই জনশুন্া মাঠের মদে তিনি 
শুনতে পেলেন মধুর হুরিধ্বনি। ভারপরেই কয়েকটি কাখ।ল বালক 
'ভর্িবোল? বজে উচ্চৈস্থরে কীর্ন করত করতে প্র্ুর দিকে ছুটে 
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১ চৈতন্তচন্দোদয় নাটক । 


৮ 
১২ 
ণ্ে 


প্রভু বিস্মিত। রাখাল ছেলেদের মুখে হরিনাম শুনে তিনি আনন্দে 
বিহবল । তখন তিনি নিতা।নন্দকে জিজ্ঞাস। করেন, এখান থেকে গঙ্গ। 
কতে। দূর ? 
__গঙ্গ। এখ।ন থেকে এক প্রহরের পণ | 
তখন প্রভু তেমে বলেন: এ মহিম। কেধল গঙ্গার । গঙ্গার 
বাতাস এখানে লেগেছে, তাই কর্দনাম শুনল।ম | আমি গঙ্গ সান 
করব । 
এই খলে তিন (দকবিদিক জ্ঞনশূন্য হয়ে গঙ্গাতীরের দিকে ছুটতে 
লাগলেন । মত্ত সিহগতিতে তিনি পথে ছুটে চ'লছেন | সঙ্গীব। কেট 
নাগাল পায় ন।। শুধু নিহ)নন্দ রইলেন উার পক্ষে । সন্ধার প্রভূ 
শান্তিপুরের এপারে গঙ্গাতীরে এসে পৌছলেন । গঙ্গ। দেখে উর 
অপার আনন্দ। নিত।নন্দের সঙ্গে শনেকক্ষণ গঙ্গান্সান করলেন। 
'গঙ্গ।' 'গঙ্গ। বলে কাদালেন অনেকক্ষণ । তারপর গঙ্গাজল পান করে 
হলেন পগ্িতপু । ভক্তিভরে গঙ্গদদকীকে প্রণাম করে করজোড়ে স্তৃতি 
করতে লাগলেন : 
প্রেমরস স্ববপ তোমার দিবা জল। 
শিব “ঘম .তামার তত্ব জানেন সকল ॥ 
সকুৎ তে।মার নাম কারলে শ্রবণ । 
তার বিষুভক্তি হয় কি পুন; ভক্ষণ ॥ 
পতিত ৩রিতে “নম তোমার অবতার । 
তোমার সমান তৃমি বই নাহি আর ॥১ 
গঙ্গন্ান সেরে গঙ্গ।তারে বসে নবীন সন্ন॥সা আবার জ্ঞন 
হারালেন। হেই অবসরে নিতানন্দ চন্দ্রশেখরকে কাছে ডেকে চুপি 
চুপি বললেন, তৃমি আগে পার হয়ে শান্তিপুরে মাও । অদ্বৈত আচার্ষের 
সঙ্গে 'দখ! করে তাকে বলবে, একট। নৌক। নিরে তিনি মেন তাড়াতাড়ি 
এপ।রে আমেন। আমি “সই নৌকায় প্রভূকে নয়ে শান্তিপুরে যাৰ । 
__ প্রভুর মন্ন।স গ্রহণের সংবাদ নবদ্ীপের “লাক জ্ঞানবে ন। ? 
১ শ্ীচৈতন্তভাগবত। 


_নিশ্চয়ই জানবে, চন্দ্রশেখর | শান্তিপুর থকে তুমি নবদ্বীপে গিয়ে 
সবাইকে প্রভুর সন্ন'সের কথা বলবে | 

_প্রভ় কি এখন শান্তিপুরনাথের ভবনেই অবস্থান করবেন ? 

_ইাা। পরে আমি প্রভুর আদেশ নিয়ে নবছীপে গিয়ে সবাইংক 
শান্ভিপুরে আনব। 

চক্্রশেখর চলে গেলেন। 

দু'দিন পরে নীকা নিষে অদ্বৈত আচার্য এসে উপস্থিত হলেন। দর 
“থকে প্রভুর সন্াসবেশ ও মুগ্ডিতমস্তক দেখে তিনি হাহাকার করে 
কেঁদে ওঠেন । এদিকে গঙ্গাতীরে মুদিত নয়নে দাড়িঘে আছেন 
গৌরহরি । তখনে। তিনি বুন্দাবনের ভাবে বিভোর | তাই অদ্বৈতকে 
দেখে বলেন, আচাধ ! আপনি কি করে জানলেন আমি বুন্গাবনে 
এসেছি? আমি কি স্বগ্ দেখছি? 

অদৈত বুঝলেন প্রভুর বাহ্াজ্ঞান নেই । হিনি কেদে আকুল হয়ে 
তার চরণতলে নিপতিত হলেন। অমনি সেই নবীন সন্নাসী ঠার 
আজানুলম্থিত বাহু ছুটি দিয়ে অদ্বৈত আ|চার্যকে দিলেন প্রেমালিঙ্গন | 
নৌকায উঠে সঙ্গীদের নিয়ে তিনি এলেন শান্পুরে। এখন "গীর 
আন।-.গাসঞর হাতে গৌরাঙ্গণন সমপণ করে নিশ্চিন্ হন নিত্যানন্দ। 


গৌরহরির গুহতা।গের পর নখদ্বীপবাসীর অবস্থাটা হযেছিল ঠিক 
যেন জীযন্তে মর। | নিড্রিত। তকণী বধূকে পালস্ধে শায়িত রেখে তিনি 
গোপনে গ্রহতাগ করেছিলেন । শচীমাতার মাথায় “সদিন যেন বাজ 
ভে পড়েছিল যখন বিষুরপ্রিয়! কাদতে কাদতে এসে বৃদ্ধা শাশুড়ীকে 
বললেন, মাগে!! তোমার ছেলে ঘরে নেই। বুনি আমার কপাল 
(ভেঙেছে । নিমাই যে গুহত্যাগ করবে, তা তিনি জানতেন, তবে 
অমনভাবে লুকিয়ে তাকে ন। বলে চলে যাবে ত। তিনি স্বগ্রেও 
ভাবেন নি। পুত্রবধূকে আর কি আশ্বাস দেবেন তিনি ? 

শচী-বিষুপ্রিয়ার যে অবস্থা. নদীয়ার ভক্তগণের অবস্থা ঠিক 
তেমনি । তীরা প্রথমে ক্লীবাস পণ্ডিতের বাড়িতে এনে জনিলেন ষে 
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প্রভু গুহত।াগ করেছেন? নবদীপচন্দ্র নবদীপ অন্ধকার করে চলে 
গেছেন। তথন তারা সকলে এসে মিশ্রভবনের আঙিনায় একত্রিত 
হলেন । শচী-বিষুপ্রিয়ার অবস্থ। দেখে ভারা শোকের সাগরে ডুবলেন। 
শান্তিপুরে যখন এই সংবাদ এলে। তখন বৃদ্ধ ব্রক্ষণ অদ্বৈঠ আচাষ 
গৌরাঙ্গ-বিরহে একেবারে ধৈর্য হারালেন। চোখের জলে স্টার বুক 
ভেসে গেল। সকলকে প্রবোর দি১ গিয়ে বদ্ধ নিজেই কেঁদে গ/কুল 
হচ্জেন। মুরারি তাকে সাহ্থন। দিয়ে বলেন-_ আপন ণকি করছেন ? 
আনিশ্চিত বিষয় নিয়ে কেন এত বিলাপ করছেন? এই কথ। শুনে 
তিনি একট শান্ত হলেন। 

সঞ্ধা। পর্ষন্থ বখন প্রহর কোনে। সংবাদ এলে। ন। ৩খন নদীয়।এ 
লাশ শোকলাগরে ভাসছে । তাদের ধৈছের বাদ ভে পাছে। 
শবাণ, গদ্াপর, মুকুন্দ প্রড়ুতি সবাই *শ!কে উন্নত হযেছেন। তিন 
দশের দিন চন্দ্রশেখর শান্তিপূর থকে নবদ্দীপে এলেন। প্রভুর মন্ননাসেব 
সবাদ নিষে এসেছেন তিনি । 

কিন্তু নপীয়।র শভ্দের কাছে শটী-নিষুপ্রিয়ার কাছে -ঠিনি কখন 
করে মুখ দেখ।বেন ? এই চিন্থায় অস্থিপ্ন হয়ে গঙ্গা তীরে একটি নির্জন 
স্থানে, এক|কী বসে অন্তচ্চ রে আক্ষেপ করতে থাকেন তিনি । তখন 
সঙ্ধা।কাল। গঙ্গতীরে মন্ধবন্দনাদি কতে এসেছেন শ্রীবাস পুত । 
হঠাৎ আচাধরত্ের কণ্ঠস্বর শুনে তিনি বিস্মিত হয়ে "সই দিকে ছুটলেন। 
চন্দ্রশেখরের কাছে সকল সংবাদ শুনলেন। মুহৃঙমলো সেই তসংবাদ 
্নটে গেল নবদ্বীপে । ভক্তর। সবাই গঙ্গাতীরে এসে সমবেত হলেন । 

তার। শুনলেন, তাদের সবন্বধন, শচীম।তার অঞ্চলের নিপি, বিষু- 
প্রিয়ার প্রণধন, গৌরসুন্দর সন্ন্যাসী হয়েছেন। ইতোমধো শচীমাত। 
খবর পেয়েছেন যেচন্দ্রশেখর ফিরে এসেছেন। তিনি প্রভৃপ সঙ্গে 
ছিলেন। ছলের কুশলবাতীা জিজ্ঞাস করতে তিনি পাঠিয়েছেন 
গঙ্গাদাস পণ্ডিতকে । তখন নিজেকে সংযত করে, গঙ্গাদান পণ্তিতকে 
বলেন আচাধরত্ব : শচীমাতাকে বলো প্রভু সম্মযাস গ্রহণ করেছেন । 
জীবের মঙ্গলের জন্য এই সন্ন।াস। 
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সমস্ত নবদীপে গৌরহরির সন্নাসের কথ বিছ্বাংগতিতে প্রচারিত 
হলে। ৷ শ্রচীমাত'র কানে এ সংবাদ পীছলে। | তিনি আঙিনায় 
অ'ছড়ে পড়ে মু গেলেন। অনেকক্ষণ তার জ্ঞান চৈতন্ত ছিল না৷ 
প্রতবেশিনীর ভাকে ঘিরে মুখ কাপড় দিয়ে ফুাপয়ে ফুাপয়ে 
কাদছেন। ভক্তর। বাইরের হাহাক,'র € আঙনাদ করছেন । ওদিকে 
গৃভমধো বিষুপ্রিয়। দেবী মুতবৎ পড়ে আছেন। তিনিও আজ তিন দিন 
জলমস্পর্শ করেন নি। ত'র কথ। বল!র শান্ত নেই। তারও কানে 
গেল স্থামীর সন্ন॥াস গ্রহণের ন বাদ 1 ক্চনমাল। সথীকে কোলে নিয়ে 
বসছেন , অচল দিবে মথ মুছিয়ে দিচ্ছেন । (ফু প্রয়ার মুখে শুধুমাত্র 
ছুটি কথ।_-হ। “গীরাঙ্গা' ! তত, গৌরাঙ্গ ॥ 

হ গরাঙগ। ভা গৌরাঙ্গ! 

নদাহার প্র হাকটি ভে মুখে এই কথ।। 

ঠিক .দই নমর গীরহ পর এলছেন নি ৩।'নন্দকে--ভ্রীপাদ ! আপন 
নপদীপ গিষে সবাইকে শান্তিপুরে নিয়ে আস্থন | নিঙানন্দ যাবার 
উতদ্/ঞাগ করুতহ, প্র তাকে ডেকে কানে কানে গেপনে কি বলে 
দিলেন। সবাইতক আনত বলেছেন নকলের আরো বিষুপ্রিয়াণ 
আছেন। প্রত তই তাকে আগেই সাবদান করে দিলেন। একজন 
ছড অর সকলকেই শনন্তিপুরে আনবেন নস একজন কে? 

তিন বিষণ প্রয়। | 

যত সন্নাসীর পক্ষে আা-মুধ দেখ। নিষেধ । 

ধর্ম প্রতিপালক গৌরহ'র ধর্ম পালন করে "লোক শিক্ষ। দিলেন । 

কিন্ত এই যতিধন্ন পালন করতে, আমর! অনুমান করতে পারি, 
ত।র কে।মল হৃদর নিশ্চয়ই চর্ণ-বিচর্ন হে গিয়েছিল । -ভবু লোকশিক্ষার 
জন্য আত্মস্থ তুনচ্নে তুচ্ছ করলেন । আতগ্ ঈশ্বরের সকল কাজই 
স্বতপ্র। তর লীল। চনষের বুদ্ধির তগন। | নিত ।নিন্দ শান্থিপুর থেকে 
নন্ছীপ এললন । প্রথমেই তিন শচী আনায় এসে উপস্থিত হলেন। 
আজ বারে দন ভিন উপবসা জ ছেন_ দেহে শুধ শাসটকু আছে। 


অজ, 


_শ।॥ আম তোমার নিতাই । 


টি 


_-আমার নিমাই কোথায় ? 

_-তোমার নিমাইকে শাস্ছিপুরে এনেছি । তিনি অছৈতের বাড়িতে 
কুশলে আছেন। 

_নিমাই কেমন আছে ? 

_ভাল। তোমাকে দেখবার জন্য তিনি খুব বাস্ত হয়েছেন । 
আমি তোমাকে নিতে এসেছি, মা । আজই তোমাদের “সথানে নিয়ে 
যাব। 

নবদ্বীপশ্রদ্ধ লোক শন্িপুরে চললে। । 

শচীমাত। দোলায় করে যাবেন। 

দোল। এলে। মিশ্রভবনের দরজায় । 

পুত্রবধূকে ও সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন, ঠিক করলেন শচীদেবী। এই 
সোনার পুতলীকে এসময় কার কাছে রেখে যাবেন £ শচীমাতা৷ এইরকম 
চিন্তা-ভাবন৷ করছেন এমন সময়ে নিত্যানন্দ এসে তাকে বলেন, মা ! 
সবাই প্রস্তত। দোল। এসেছে, চলে। মা! শাস্তিপুরে চলো । তোমার 
'মমাইঠাদকে দেখবে চলে। £ 

_-বৌমাকে নিয়ে যেতে হবে। 

মা! প্রভুর নিষেধ আছে। তুমি একা চলে | 

_-নিতাই ! আমি বিষুপ্রিযাকে কি করে একলা রেখে শাস্তিপুরে 
যাব? কে তাকে দেখবে ? 

নিত্যানন্দ মুখ নীচু করে দাড়িয়ে থাকেন । পকানে। উত্তর দিলেন 
না। তখন অন্তুপুরে কাঞ্চনমালার গলা জড়িয়ে পরে অঝোর নয়নে 
কাদছেন বিষ্ণুপ্রিয়া । তীর ভুঃখের অবধি নেই। তিনি সবই শুনেছেন, 
সবই দেখছেন। তীর বুঝতে আর বাকি কিছু রইল না। ছিন্নমূল 
লতার মতো! মাটিতে পড়ে মর্মভেগী স্বরে তিনি আর্তনাদ করতে 
থাকেন। নিতানন্দ শচীমাতাকে নিয়ে শান্ভিপুর যাত্র। করলেন । 
ভক্তদের সঙ্গে শচীমাতা চললেন শান্তিপুরের পথে, আর নবদ্বীপের 
শাস্তিহীন শূন্য গৃহতলে লুটিয়ে পড়লেন দেবী বিষুপ্রিয়া । 


১০৮ 


॥ শ ॥ 


গৌর সন্ননাসী এখন রয়েছেন অদ্বৈত ভবনে । 
তার অপুৰ সন্না।মী বেশ দেখে সবাই বিমোহিত । 
তার শ্রীমুখে সবদাই উচ্চারিত হচ্ছে 'হরে কুষ্ণণ নাম । 
যাবা তাকে আগে কথনে। দেখেনি তার! তার দিবা জো[তিপুণ 
প্রশান্ত সন্নাস-মূত্তি দেখে মনে মনে লাঁভ করলো পরমানন্দ। লোচন 
দাস এর একটি সুন্দর বন। দিষেছেন : 
অ[ছিল অধিক কেটি গণ “দহ ছটা । 
আর তাহে উজ্জ্বল চন্দন দীর্ঘ ফৌট। ॥ 
গোর! গায়ে অকণ বসন উজিয়ার । 
প্রাঙ্ঃকালের সূর্য যিনি বরণ তাহার ॥ 
দণ্ড করে আইল মন্ত সিংতের গমনে। 
দেখিয়। সকল লোক পড়িল! চরণে ॥১ 
কিন্ত ধার। প্রভুর সেই স্ন্দর নবনউবর বেশ দেখেছেন তাদের মনে এই 
সন্যাস-মূতি ছঃখের সঞ্চার করলে।। মুগ্ডতিত মস্তক; কৌগীন পরিধান, 
দণ্ডকমগ্ডলুধারী শ্ত্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভ্রকে দেখে ভার। কেঁদে মাকুল 
হলেন । তীরা! প্রত্ুর মুখের দিকে ভালে। করে চাইতেই পারলেন না। 
গৌর-ভগবান আছেন অদ্বৈত ভবনে । 
অদ্বৈত ভবনে এখন আনন্দের উৎসব । 
শস্থিপুরে পদার্পণ করামাত্র প্রভ্রকে দশন করতে লোক আসছে 
হাজারে হাজারে । চারদিকে উঠছে অবিরাম হরিনাম । গৌর 
সন্নাসীকে দেখে সবাই কুতার্থ হয় । একান্তে বাকথালাপ হয় ছুজনের 
মধ্যে অছৈত ও সন্পন'নীর মলে | 


১ প্রচৈতন্তমঙ্গল। 


_-সন্নাস তো অদ্বৈতবাদীাদের প্রিয়তম জিনিস । আপনি তো 
কুষ্ণভক্ত | আপনার লীল। বুঝা কঠিন । 

_হে আচাধ ! মনে করে দেখ দেখ আমরা অদ্বৈতৈর সেব। 
করি না! “তোমাতে ও ঈশ্বরেতে রূপ ও চিহছমণ্দর মাত্র প্রভদ, বসত 
এবং তন্বত অন্য কিছুরই প্রভোদ নেই ' 

_প্রড়। আপন বাকৃপতি। আপনার কাছ্ছে কথার “কউ 
পারবে ন।। 

_মদ্বৈতাচাষ । যখ।% কণা বল শানো। সবঠাগা নাহলে 
শ্রীকঞ্চের ভজন হয় না । এইজগ্য আ।ম সবতাগী হয়েছ। 

_-ঠবু তাম।র মন বলছে এ অপনর কপট সন্নাস। 

এদৈ.তর গৃহে প্রহথ ভাজনে বমেছেন। সঙ্গে আছেন নঙানন্দ। 
ধ উপচারত্ন গায়োছন | আবেছেন অদ্বৈত গৃহনী সীত।দেবী। 
গৃহদেবত। মদনমে।তনকে "ভাগ দযে তিনজনে | তনটি পুথক আসনে 
বসে প্রসাদ গ্রহণ করলেন । ভাুদর সম্মুখ নানাবিদ উপকরণ 
গপাকুতি গন্নব্ন, রশি রাংশ পয়ম মষ্টান নব চগ্ধ প্রত 2 সাজ্ঞত 
রয়েছে। 

_-গ।ম ত এ অনবঞ্জন খত পরখ ন।। 

*--প্রহ়। তুমি মকপটে গহুপ্গ কর যদ হেতগ মাপার, 
প্রসাদ ,পরখে দিও । ,ঠ।ম'র প্রন।দ পাবার জন্য অনেক "লাক মআছে। 

_-আমি সন্নাপী। উচ্ছিষ্ট রাখ। সন্গ্াাসীর পর্ণ নর । 

এইভাবে দশদিন অদ্বৈত ভবনে অবস্থান করেন প্রভূ । এর মধো 
একদিন সকালে শ্রীবাস পাগুত প্রমুখ ভক্তর। শচামাতাকে সঙ্গে করে 
শান্তপুরে এসে উপস্থঙ ইযেছেন পুত্রেপ্ধ সন্নাস বেশ দেখে শচী- 
মাতার মনে যুগপৎ ভর, ভাঁন্ত ও বাৎসলাভাবের উদয় হলো। প্রন 
উঠে মাকে দণ্ডবং প্রণ।ম কর:লন এবং তার মুখের দিকে চয়ে সজল 
শয়নে বললেন: 

কান্দিয়া ,বালেন প্রভু 'শুন মোর আই। 
তোমার শরীর এই 'মোর কিছু নাই ॥ 


পতি 


তোমার পালিত দেহ জন্ম তোম। হৈতে।. 
কোটি জন্মে তোমার খণ নারিব শোধিতে ॥ 
জানি বা না জানি যদি করিল সন্নাস | 
তথাপি তোমারে কভ্‌ নহিব উদাস । 
তুমি যাহা কহ আমি তীহাই রহিব। 
তুমি যে আঙ্ঞ কর সেই সে করিব ॥১ 
এই বললে মাতৃভক্ত প্রর্ত শচীমাতাকে বার বার প্রণ।ম ও প্রদক্ষিণ 
করেন। “ছলের কথায় মা একট আশ্বস্ত হলেন। ৩ারপর তিনি 
নদীয়ার ভন্তদের সঙ্গ একে একে, মিলিত হলেন-_সকলকে দিলেন 
:প্রমালিঙ্গন, তুষ্ট করলেন মকলকেই মিষ্ট কথায়। তার। প্রকে 
একপার 'নবদ্বীপে শিয়ে যার অভিলাষ জানালেন । 
নখন নবীন সন্ন।াসী তাদের সবিনয়ে বলেন: আমি সন্নাস- 
গাশ্রধ গ্রহণ করেছি । আত্মীয়ম্ষজন শিয়ে নিজ জন্মস্থানে বাস 
সন্নাপীর পর্ম নয়। যদি আম ৩। করি, লোকে নিন্দ। ক্পবে। 
,গামর। সকল পরামণ্ণ করে আমাকে সতযুক্তি দাণ্ড মাতে আমার গুই 
কূল রক্ষা হয়। আমি তোম।দেক৭ পাই) আশার আমার সন্নআসপর্মও 
পক্ষ হয় । 
এই সমস্যার সমাপান করসে দিলেন বুদ্ধিমতী শচীম। ত। | 
ছলের ধর্স বক্ষ করতে অগ্রনপ্প হলেন ঠিন। 
অপতা “ন্নহে জদয় পরপর্ণ। কিন্ তার ক+তবাজ্ঞান খুব দৃঢ় । 
'সই করব।জ্ঞানের পারুচয় দিয়ে নবাইকে বাস্মত করেন। 
ভার মুখের একটি কথায় হয়ত প্রত শান্তিপুরেই বাস করতেন, 
নন্ নিজের ন্বার্থের জন্য ছেলের ধর্মাচরণে বাপ। দেবেন কেন তিনি £ 
মপতান্সেহেপ্ন এক নতুন দৃষ্টান্ত স.সারে দেখাবেন তিনি । নিজে থেকেই 
চিনি তার অন্তুর-ভর। ধন নিমাইয়ের নীলাচলবাসের আদেশ দিলেন । 
প্রভুর ইচ্ছ।, তিনি নীলাচলে বাস করবেন । কিন্তু সে কথা নিজে না 
বল মায়ের মুখ দিয়ে বলাতে চান | ভার মনোভাৰ অদ্বৈত ও অন্যান্য 
১ শ্রীচৈতগ্তচৰি তামূত । 


১১১ 


ভক্তবুন্দ শচীমাতাকে যখন নিবেদন করলেন তখন গৌরাঙ্গ-জননী 
পুত্রের ধর্মরক্ষা করতে যত্ববান হলেন | সমস্ত ভক্তদের সম্বোধন কৰে 
তিনি বললেন : 
তির্বো যদি হহা রহে তবে মোর সুখ । 
তার নিন্দ! হয় যদি তবে মোর ছুঃখ ॥ 
তাতে এই যুক্তি ভাল মোর মনে লয়। 
নীলাচলে রহে যদি দুই কার্য হয় ॥ 
নীলাচল নণদ্বীপে যেন ছুই ঘর । 
লোক গতাগতি বার্তা পাব নিরম্তর ॥ 
তুমি সব কারতে পার গমনাগমন । 
গঙ্গান্ানে কু তার হবে আগমন ॥ 
অ(পনার ছুঃখ স্তথখ তাহ। নাহি গনি । 
তার যেই সুখ সেই নিজ সুথ মানি ॥১ 
“আমি আমার নিজের সুখ বা ছুঃখ কিছুই বুঝি ন।। নিমাইয়ের 
যাতে সুখ, সেই আমার প্রকৃত স্ুখ__শচীমাতার এই কথ।টি গৌর- 
ভগবানের প্রতি তার বাৎসল্য ও স্নেহের পরাকাষ্ঠার নিদর্শন । অদ্বৈত 
আচার্য এই কথা গিয়ে নিবেদন করলেন প্রতুর চরণে । ম। নীলাচল 
যাওয়ার আদেশ দিয়েছেন শুনে তার খুব আনন্দ হলো । অপূর্ব সন্ন্যাস 
বেশে ভক্তদের মাঝখানে বসে তাদের সম্বোধন করে, পরম দৈম্যাভরে 
তিনি বলেন : 
তুমি সব লোক মোর পরম বান্ধব | 
এই ভিক্ষা মাগো মোরে দেহ তুমি সব ॥ 
ঘরে যাঞা কর সদ। কৃষ্ণ সংকীর্তন | 
কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণ কথ কৃষ্ণ আরাধন ॥ 
আল্ঞা দেহ নীলাচলে করিয়ে গমন । 
মপো মধ্যে আমি তোমায় দিব দরশন ॥২ 


১,৯ শ্রীচৈতন্তচরিতামৃত। 
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গৌর সন্নসী দশদিন ছিলেন শান্তিপুরে ॥ 
এক সপ্তাহ অতীত হয়েছে । প্রতিদিন 'চীমাতা নিজের হাতে 
নানারকম শাক বাঞ্ুনাদি রান্না করে ছেলেকে কাছে বসিয়ে খাওয়ান । 
প্রভু শাক ভালবাসেন, ভালবাসেন মোচার ঘণ্ট, গর্ভখোড়ের বগুন। 
অছৈত জিনিসপত্রের আযোজন করেন, সীতাদেবী সব বাবস্থা করেন, 
আর শচীমাত। বহু যড়ে রান্ন। কেন । মাকে সকল বিষয়ে তৃষ্ট কেন 
নিমাই । ভার সঙ্গে অনেক কথ। বলেন ॥ শচীদেবীর মনে এখন তত 
ছুঃখ নেই। 
আরো তিনদিন প্রত রইলেন শাস্তিপুরে ॥ 
নবদ্বীপ-শান্িপুরের ভক্ত একত্রে মিলে দিনরাত ভার গুণকী এন 
করেন। প্রতিদিন ভাকে দর্শন করে কুতার্থ হন তারা৷ প্রতিদিন 
প্রভু নৃতাকীর্ভন বিলাস দেখে পুলকিত হন॥ শাস্তিপুরে অদৈত- 
মন্দিরে “যন মহা-মহোৎসব । হরিসংকীঞন ধ্বনিতে মুখরিত এর 
আকাশ-বাতাস। সহ ভানন্দপে মধ্যে সবাই বিন্মুত হসেিলেন 
একজনের কথা_-এক অন্তুপুরচারিণী, নির্বাককুষ্টিতা চতুর্দশী নারীর 
কথা । তিনি দেবী বিষুপ্রিয়া। এমন কি শচীমাত। পরন্ত বিস্মৃত হালেন 
তার ছুঃখিনী পুত্রবধূকে । 
অবশেষে এলে। নীলাচল যাত্রার দিন । 
মায়ের কাছে পুত্রের বিদায় নেবাতু সমব উপস্থিত । 
ধার পদক্ষেপে শচীমাত। প্রভূ সম্দুখে এসে দাড়ালেন স্থিরভানে | 
তার সমস্ত শরীর থরথর কাপছে, চোখে জলে বুক ভেসে বাচ্ছে। 
পাগলিনীর মতা আলুথালু বেশ। ভূমিষ্ঠ হয়ে মাকে দণ্ুবৎ প্রণাম 
করেন গৌরহরি। সঙ্জেহে পুত্রের শিরশ্চ্স্বন করে, কাদতে কাদতে 
বলেন : 
নিদাকণ হিরা কোথাকারে যাৰে তৃমি । 
তোমারে না দেখ এথা সবত্রি যাব আমি ॥ 
সভে তোর বদন দেখিৰে কতবার ॥ 
মু অভাগেনী মুখ না দেখিব আর ॥ 


১১৩ 


সভারে প্রবোধ বাছা করিলি আপনে । 
আমায় প্রবোন তুমি দিবে রে কেমনে ॥ 
আমার দ্বিতীয় কেহে! নাহি এ সংসারে | 
বিষুপ্রিরা শেল মাত্র রহিল অন্তরে ॥+ 
এই প্রথম শচীদেবীর মুখে উচ্চারিত হয় পুত্রবধূর নাম । 
জননীর শেষ কথাটি প্রথুর হৃদয়ে যেন শেলবিদ্ধ করল। 
মণিত হয় তার কোমল হৃদয় | কিন্তু মনের ভাব গোখশন করে 
মাকে নলেন, মা! ঘরে গিয়ে কুষ্চভজন কর, তোমার সকল ছুঃখ দূর 
ভবে)? তারপর, মায়ের উ্রের অপেক্ষ। না! করে. তাকে সাতবার 
প্রদক্ষিণ রে, তার পায়ের ধলে। মাথায় নিয়ে প্রভু নীলাচল যাত্রা 
করলেন । ভার সঙ্গে চললেন 'নত'নন্দ আর গদাপর, নরহরি, মুকুন্দ। 
ম্রারি পু প্রমুখ সাতজন | প্রভুর কৌপীন বহিবাস প্রভৃতি নিয়ে 
গোবিন্দ কর্মকারও তীর সঙ্গে চললেন। এইখানেই মহা প্রহর নবদ্বীপ- 
লীলার যবনিক। পতন। এইবার আমরা দেখব তার জীবনের অপুর 
এশ্বস্ট ডত সন্নাসলীল! । খন তার বয়স চন্নিবশ বছর উত্তীর্ণ হয়ে 
গেছে নখন নদীয়া-বিনোদ নীলাচল খাত্র। করেন । গগীরজীবন নাটোর 
প্রথম অন্বের শেষ এইখানেই । 


| এগারো ॥ 


নীলাচলের পথে চলেছেন গ্রকুষ্চচৈ তন্ত | 

আর বেশি দূরে নয় নীলাচল । 

তবু তার যেন আর বিলম্ব সইছে ন। | দ্রুত হয় পদক্ষেপ। 

পথে রেমুনার ক্ষীরচোরা “গাগীনাথ দশন করে কটকে এলেন। 
তিনি দর্শন করবেন সাক্ষীগোপাল। গৌর এসে দাড়ালেন মন্দিরে 
শ্বোপালের সম্মুখে । 
১. শুচৈতন্তভাগবত | 


গোপালের আগে যবে প্রভুর হয় স্থিতি। 

ভক্তগণ দেখে মেন “দাতে এক মৃতি ॥ 

দোহে একবণ, দোহে প্রকাণ্ড শরার। 

?লাহে রক্তাম্বর, দোহার স্বভাব গম্ভীর ॥ 

মহ। “তজোধয় 'দাহে কমল নধন। 

দোহার ভাবা বেশ মন. চন্দ্র বদন ॥ 

দোহ। দেখ নিঠানন্দপ্রক় মহারকজে | 

ঠারাঠারি কর হাসে ভক্তগণ সচু্ষ | 

কিছুক্ষণ বাদে প্রত প্রকুতিস্থ হলেন ।  হখন এই সাক্সীগোপালেন 
ইতিবৃত্ত ও মহিম বর্ণন| করতে থান নিঠ' নন্দ । ভক্তরা মুগ্ধ হন 
সেই কাহিনী শুনে । অনেক-মনেককাল মাগের কথ। | একদিন 
বিদ্ভানগর “থকে তীর্ঘদর্শন মানসে ভই প্রার্মাণ পে পর হয়েছেন। 
পথেই তাদের পরিচয়--একজন পনা মনা কুলাঙ্গ “তান বছে। 
বিপ্র; অন্যজন পনহীন, মানহীন, কলহীন- আট বিপ্রা। ঠার। 
হজনেই পরম ভক্ত । দুজনে «একসন্্ চল; 5 চলতঠ চীখরাজি বচপানে 
উপনীত হলেন। মনের শ্তখে তার তীগের জষ্টব স্ানশ্ুলি পেখলেন। 
হঠাৎ বড়ো বিপ্র অন্ুস্থ হযে পডলেন। শিজেকে গ্রনহায় তবে তিশি 
আকুল হয়ে পড়লেন । তখন ভাপ সঙ্গা “ছাট পিপ্র-মাশাস «শা? 
নিয়ে তার পাশে এসে দাঢালেন। ভর আন্তরিক বধ বে বিপ 
নুস্থ হয়ে উঠলেন । কুতগ্ঞহাঘ ভার দয ভার ওঠে | প্রবাপে এই 
নিঃস্বার্থ সেবার মূল্য যে কতে। »। তিন মনে প্র।ণে উপলদ্ধি করলেন । 
প্রতিলনের কথা চিন্ত! করলেন তিনি | নিক করলেন, দেশে ফিরেই তিশি 
নিজের মেয়েকে ছোট বিপ্রের হাতত সমর্পণ করন্নে। কথাটা বললেন 
তার উপকারী সঙ্গীটিকে। ছেন্ট বিপ্র তখন নিজের সামাজিক মধাদী। 
দারিদ্রোর কথা চিন্ত। করে, বুঢী বিপ্রকে এই মসন্তব প্রতিচ্ছ। থেকে 
নিবৃন্ত করার যথাসাপ। চেষ্টা করলেন । কিন্ত পনী বিপ্র তার প্রাতজ্ঞাপ্ন 
অটল রইলেন। গোপাল-মৃন্তর লামনেই এই প্রতক্কা কগলেন তিনি। 
১ শ্রাচৈতন্যভাগবত। 
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ছোট বিপ্র জানতেন, দেশে ফিরলে তার সঙ্গী নিশ্চয়ই এই 
প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারবেন না। তার আত্মীয়-স্বজনই বাধা 
দেবেন। অধিকন্তু, ছোট বিপ্রই সকলের কাছে মিথাবাদী প্রতিপন্ন 
হবেন । তাই নিরুপায় হয়ে তিনি গোপাল-বিগ্রহৃকেই সাক্ষী মানলেন। 
বললেন, আমার তে। আর কেউ নেই, এই অসম্ভব বাকোর তুমিই 
রইলে সাক্ষী । ব্রান্গণের প্রতিজ্ঞা যাতে রক্ষ। পায় ত। ভুমি দেখো, 
আর আমাকেও যেন মিথার জালে জড়াতে না হয় তা" দখে।। মনে 
রেখো, গোপাল, দরকার হলে, আমি তোমাকে সাক্ষা দিতে ডাকব । 

তীরথভমণ শেষ করে ত্রাক্গণ দুকতন দেশে কিরলেন। বড় বিপ্র 
নিজের প্রতিশ্রুতির কথ! বিস্মত হন নি। স্ত্রী-পুত্র-পরিজনকে জানালেন 
তীর্থবাকোর কথা । শুনে সবাই একেবারে বিহ্বল, বিমুঢ় হয়ে গেলেন। 
কেউই এই অসম্ভব শপথব[কা সমন করল ন|| প্রবাদ গৃহ মুখর 
হয়ে ওঠে। বড়ো বিপ্র পড়লেন চরম সম্কটে । তখন ঠার ছেলের। 
তাকে এই বিষয়ে নীরৰ থাকতে বাধা করলে।। আনেক দিন কেটে 
গেল। বড়ে। বিপ্রের দিক থেকে কোনো সংড়া ন। পেয়ে ছোট বিপ্রই 
একদিন তার প্রার্থন৷ নিয়ে এসে হাজির হলেন। স্মরণ করিয়ে দিলেন 
প্রতিশ্রতি। তখন বড়ো বিপ্রে ছেলের৷ এসে তাকে গালিগালাজ 
করে মারতে উদ্ধত হয়। বড়ো বিপ্র ছেলেদের ভয়ে নিশুপ হয়ে 
রইলেন, তার অন্তর জ্বলে যাচ্ছিল, তবু সতা বলার সাহস হলো। 
ন। তার। 

ছোট বিপ্র বুঝতে পারলেন তীর্থবন্ধুর অবস্থাটা । গ্রামের বিশিষ্ট 
ব।ক্তিদের ডেকে এনে যখন সব ঘটন। বললেন, তখনে। বড়ে। বিপ্র 
নীরব । শুধু একবার বললেল। আমার কিছু স্মরণ নেই । গছলেরা এই 
স্থযাগেরই অপেক্ষায় ছিল। উদ্তেজিত হয়ে তার। বলে উঠলো, 
আমাদের বৃদ্ধ পিতাকে বিদেশে একলা! পেয়ে এই ধূর্ত ধুতুর। খাইয়ে 
পাগল করে কি কথা আদায় করেছে তার কি মূল্য? আমাদের বাব! 
কি এইরকম কুলেশীলে হীন মূরখের হাতে কন্ঠাদান করার কথ! বলতে 
পারেন? সবাই এক বাক_বলে উঠলো-_-মসস্তব ! ছোট বিপ্রের 
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ক্ষীণ স্বর সভার কোলাহল ডুবে যায় । শেষে তিনি কোনো উপায়ই 
দেখতে না পেয়ে বললেন, বৃন্দাৰনের গোপাল এর সাক্ষী আতুছ। 
বুন্দাবনের গোপাল সাক্ষী আছে ! উচ্চ পরিহাসের ঢেউ বয়ে যায় 
সভায় । সবই বলে ওঠে, বেশ, সাক্ষী আনা হোক ; বছ়ে। বিপ্রের 
অন্তরট। তখন সকতলর অ:গাচরে একট কেপে উঠেছিল । তার ছেলের। 
কিন্ধ স্বস্তির “ন'শ্বাস ফেললো । কলিকাদুল পাষাণ বিগ্রহ যে সাক্ষা 
দিতে আসবে না ৭ ত।দের জানা | ক্ষুপ্ন ক্ষ মনে ছোট বিপ্র চললেন 
বুন্দাবনে। বষে হল! ন। দ্বংখ সেজন্য নয়, ব্রাহ্মণের তীর্থবাকা শিথ।। 
হুল, মেই কথা “তন যতই চিন্তা করেন ততই তার হাদয় বিদীর্ণ হতে 
থাকে। ভিন বুঝলেন আজ তিনি যেমন নিকপায়, বড়ো নিপ্র€ 
তাই। স্বতরা উ'র বাকুলতাট' তীর্থবন্ধুর পররক্ষার জন্যই বেশি। 
দীর্ঘ পথ পররক্রমাত্থে ছোট বিপ্র রন্দাঝনে উপস্থিত হলেন । মন্দিরে 
গোপাল বিগ্রতের সামনে দাডিষে অশ্রুকদ্ধ কে তিনি বলেন : 
ব্রন্ষণাদের ! ভুমি ব5 দয়াময় | 
ঘুঈ বি-প্রর পর্ম রাখ হইয়া সদয় ॥ 
কন্যা প।ব-_নহন মোর নাত এই স্তুথ | 
ত্রঙ্গণের প্র“তচ্ছ। যায় এই বড় দুঃখ ॥ 
«ত জান সাক্ষী তুমি দেহ দয়াময়। 
ক্ত'ন সাক্ষী ন৷ দের “মই তার পাপ হয় ॥১ 
তখন পিগ্রহবপী গেপাল হেসে ছোট বিপ্রতক বলেন, তুমি নিশ্চিন্ত 
মনে দেশে চলল মা 'সইথানে সভ। ডাকো, অন্তুরীক্ষ থেকে দৈববানী 
দ্বারাই আমি সপ্ষ। দব--এই প্রতিম।-ম্বৰপে তো আমি অন্য কোথা ও 
যেতে পারব ন বিপ্র বললেন, তুমি যদ চট্টভূজি মূত্তি ধারণ করে? 
সাক্ষা দাও তবু কেউ তা বেশ্বাম করবে না । এই প্রতিম।ম্ববপেই 
তোমাকে আমার সঙ্গে যেত হব | যদি প্রতিম। হয়ে কথা বলতে পারে। 
তবে চলকতই ব। পারব ন। কেন? আমি “তামার কোনে। কথাই শুনন 
ন। ব্রাহ্মণের সতারক্ষ-র জন্য আমার সঙ্গে তোমায় যেতেই হবে। 
১ শ্রীচৈতন্চবিতামু্। 
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সাক্ষী এবার নরম হলেন, বললেন- বেশ, তাই হবে। তুমি যাত্রা 
করো? আমি তোহার পেছনে পেছনে ধাব। তবে একটা শর্ত আছে, 
তুমি পেছন ফিরে তাকাতে পারবে না ; শুধু আমার পায়ের নৃপুরের 
ধ্বনি শুনতে পাবে । যদি ফিরে তাকাও তবে আমি আর এক পা-ও 
অগ্রসর হব ন।। যাবার আগে একটু অন্নভোগ দেবে, তাই খেয়ে 
তোহার সঙ্গে যাব । 

ক্ষণ সানন্দে শঙে রাজী হয়ে বিষ্ভানগরের পথে যাত্র। করলেন । 
অনেকদিন বাদে তিনি এসে উপস্থিত হলেন গ্রামের সীমানায় । সারাটা 
পথ [তিনি একটিবারের জন্যও .পছন ফিরে তাকালেন ন!-_ শুধু নৃপুরের 
ধ্বনি শুনেছেন । এছ পান্থে এসে তার মনে হলে, আজ একবার 
নিজে চোখে গোপালকে দখ। দরকার । নইলে গ্রামের লাক ডেকে 
এনে খাঁদ সাক্ষীকে দথাতে ন। পারি তাহলে আর রক্ষা থাকবে ন। | 
গ্রামে ধখন এসে গেছি তথন আর ভয কি? গোপাল এখানে থেকে 
গলে ক্ষাত নেই। বিপ্র ফিরে তাকালেন। গোপালও অমনি হেসে 
সেখানেই স্তাণুবং দাড়িয়ে রইলেন। সার। গ্রামে এই সংবাদ রটে 
যায়-_সকলেই ছুটে আসেন এই অভিনব সাক্ষী দেখবার জন্য | একি 
অসম্ভব ঘটনা | বিদ্যানগরবাসীর আর আনন্দের সীমা রইল নাঁ_ 
ভ'ক্ততে, আনন্দে অভিছৃত হয়ে গেলেন সকলে । ছুই ব্র।হ্মণের 
অনুরোধে বৃন্দাবনের গোপাল সেইখানেই রয়ে গেলেন । বিদ্যানগরের 
রাজা একটি সুন্দর নতুন মন্দিরে গোপালের গতিষ্ঠা করলেন। বড 
বিপ্র তার প্রতিশ্র্ত পালন করে ছোট বিপ্রের হাতে তার কন্যাকে 
সম্প্রদান করলেন । 

কিছুদিন পরের কথা । উড়িস্বার রাজ। পুকষোত্তমদেব হঠাৎ 
আক্রমণ করলেন বিদ্ানগর | যুদ্ধে তিনিই জয়ী হলেন। গোপালের 
সৌন্দর্যে ষুগ্ধ হয়ে [তান বিগ্রহটিকে নিজের রাজধানী কটে নিয়ে 
এলেন । মহাসমারোহে কটকে সাক্ষীগোপালের প্রতি হলো । 
উড়িষ্যার রাণী একদিন নবনিমিত মন্দিরে গোপাল দর্শন করতে এলেন। 
বিগ্রহের অনিন্দা 'সীন্দর্য ও মাধুর্য তাকে মুগ্ধ করে। তিন নিজের 
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গ। থেকে মণিময় অলঙ্কারে গোপালকে সাজালেন। রাণীর নাকে ছিল 
একটি সুন্দর নিটোল মুক্ত । ইচ্ছা হলে। সেটিও গোপালকে পবিস্বে 
দেন। কিন্তু পাষাণ বিগ্রহের নাকে কোনে। ছিদ্র প।ওয়। গল না! । 
রাণী মনের কষ্ট মনে নিয়েই প্রাসাদে ফিরে এলেন। গভীর রাত ! 
পালক্কের ওপর তিন ঘ্ুময়ে আছেন। তখন অবসব বুঝে স্বপ্ধে 
গোপাল এসে উর মাথার কাছে দাড়ালেন। ব্রাণীর শয়নকক্ষটি 
আলোয় আলে। হয়ে উঠলে।। তিন চম.ক উঠলেন । তাকে আধো! 
চমতকৃত করে সধুরন কষ্টে গাপ।ল ব.লন, আমার নাকে মুক্তা পালে 
ন।কেন? এই তে। নাকে খুটে। বষেছে । সোাউবেলায় মা »শোদ! 
কি আমার ন।কে গরন। পরান নি"? 

র।ণীর ব্প্ন .ভটে যায়। একি সঙ)? ব্রান্রি প্রভাত হলো । 
দ্রুত একড। পালক্িতত চড়ে ভন মনিরে গোপালের সাঃ এ এসে 
দাড়ালেন । একটুকবে। (সন্ত "ক্র দিয়ে ঘষতে ঘষতে সত্যিই গেপ।লের 
নাকে একটি “ে| দত পঞ্ন তিন । ভার বিস্ময়ের সাদা নই ! 
আন্তপ ভরে খায় আনন্দে। শিজেৰ নাকে মুক্তাটি পরিষে দিলেন 
বিগ্রহের নাকে । দুষ্ভ। পরে গাপালেপ বপ ধন আরে। নয়না ভিন্াম 
হয়ে উঠল। রাণী তার জাবন সাধন শানলেন। 

এতক্ষণ প্রভু পরমানন্দে শুনছিলেন সাঙ্গীগোপালের কাহনী । 
দেখলেন গেপালের অঙ্গে শাজে। রাণর দওয়া সেই আবরণ, নাকে 
সেই মুক্ত।। তিনি বিমুগ্িতে গে পালের বপ-্থুধা পান করুতে 
লাগলেন । পরেপ গন সাক্ষীগেপালনে প্রণাম করে। নীলাচালের 
উদ্দেশে যাত্র। করঙ্গেন 'তনি সঙ্গীদ্রে নিয়ে । হাতে সন্গগসীর দণ্ড । 

যাত্রীদল ভুবনেশ্বর তীর্থ মাহ করে কপোতেশ্বরে এলেন । 
বরীক্ষেত্র এখন আর বেশ দূরের পথ নয়। পণ্ডিত জগদানন্দ প্রভুর 
সন্নামের চিহ্ন দণ্ডটি নিতানন্দের হাতে দিয়ে ভিক্ষা করতে গেলেন। 
দণ্ডটি যেন খুব সাবখানে রক্ষ। কর। হয়, এই কথা বিশেষভাবে বলে 
গেলেন । তখন নিতানন্দ কি করলেন ? 
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আথে বাথে নিত্যানন্দ দণ্ড ধরি করে । 
বসিলেন সেই স্থানে বিহ্বল অন্তরে ॥ 

দণ্ড হাতে করি হাসে নিতানন্দ রায় । 
দণ্ডের সহিত কথ। কহেন লীলায় ॥ 

“অয়ে দণ্ড। আমি যারে বহিয়ে হৃদয়ে | 
সে তোমারে বহিবেক এতো যুক্তি নহে ॥" 
এত বলি বলব্রাম» পরম প্রচণ্ড । 
ফেলিলেন দণ্ড ভাঙ্গি করি তিন খণ্ড 

নিতানন্দ কেন দণ্ড ভেঙেছিলেন ! বৈষ্ণব মহাজনদের আনিমত৩ 
এই ঘয, যিনি সচ্চিদানন্দ্ ব্রন্গস্ববপ, তাপ পক্ষে বিপিনিষেদ অর্থহীন । 
কেবল লোককলাণের জন্যই জননী, পত্রী ও ভক্তদের কাদিয়ে তার 
এই সন্ন।াস গ্রহণ, সন্গ্যাসের সমস্ত কঠোরত। বরণ, তার উপরে আবার 
এই যতিচিহ্ন দণ্ড ধারণ। এ যেশ নিতানন্দ কিছুতেই সহ্য করতে 
পারছিলেন না বেদনার ভার বুক ফেটে যাচ্ছিল। অথচ প্রভুর 
সামনে কোনে প্রতিবাদ করার ক্ষমত। ছিল ন৷ তার। আঙ্গ স্থুযোগ 
বুঝে নিতাই দগ্তখানি ভেঙে তিন ট্রকরে! করে ফেললেন। এই কথা 
যখন গৌরহবির কানে এলো, তিনি নিতনন্দকে ঈষৎ ক্রোদে এবং 
ছঃখ্র সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন দণ্ড “কমন করে ভাউলে। ? 

__তুমি প্রেমাবেশে বিহ্বল হয়ে মাটিতে পড়ে গিষেছিলে। তোমাকে 
রক্ষা করতে গিয়ে দণ্ডটি ভেঙে গেছে। 

-আমার তো। সম্বলের মধ্যে ছিল এই একমাত্র দণ্ড, “সটাও 
তুমি ভেঙে ফেললে? জানো ন। কি সর্ব দেবতার অণিষ্ান 
এর মধো ? 

_-তামার দণ্ডে কি আছে আমি ত। জান না, একথণ্ড বাশ শুধু 
ভেঙেছি। তাতেই যদি অপব্রাধ হয়ে থাকে, ইচ্ছ। মতো শাস্তি দিতে 
পারো। আমি প্রস্তত। 

১ গৌর অবতারে শ্ীপাদ নিত্যানন স্বয়ং ল'কর্ষণ, অনস্তদেব | 

২ শ্ীস্তৈন্তভাগবত। 


৯২৩ 


_যাক। এখন হঘ “তামর' আহগ যাও, নতুবা আমাকে আগে 
যেতে দাও । 

_-তাই হোক, তুমি আগ চঙুলা, তার সবাই পপছনই চলব, 
সঙ্গে যাব নী । 


। শা ব।॥। 


সিদ্ধতীরে বট মূলে নীলাচল নাস! 
ক্ষেত্র শ্রাপুকো ভম গণ রমাস্থান ॥ 
অনপ্ু ব্রহ্মাণ্ড কাল যখন সন্তরে | 
ভু সস্তানের কিছু করিতে ন। পার 
সবকাল সই স্থানে মামার বস'ত। 
প্রতিদিন আমার নভাঞ্জন হয় তগ ॥১ 
এই নীলাচল চলেছেন শ্রীকুষ্ণচৈ ত্য ৷ 
অচল দাকরব্রন্গ দর্শনে চলেছেন মচল গৌরবন্গা | 
দূর থেকে দেখা গল বন্ত প্রত।াশিত জগন্নাথ দেউলের চূড়া গ্রভাগ । 
আবে, “প্রমে নুতা করতে করতে প্রত এই শ্লোকটি উচ্চাপ্ণ করতে 
লাগলেন: র্‌ 
প্রাসাদাগ্রে নিবসষি পুরঃস্মেরবক্তারবিন্দো | 
মামালোকা ন্যিত শ্ববদনে। বালছগোপালমূতি ॥ 
এই শ্লোক উচ্চারণ করাত করত কতোবার আছাড় খেয়ে তি 
মাটিতে পড়তে ল/গলেন । 
অবশেষে প্রত্ন এসে পৌছলেন নীলাচলে জগনাথ-মন্দিরের 
দরজায় । অধৈর্য হয়ে উঠেছেন তিনি, বিলম্ব যেন আর সইছে না 
তার। এ যেছু' হাত বাড়িয়ে জগন্নাথ তাদুক ডাকছেন । 
সময় সীমার মধো বিধৃত মঙ্থা প্রভর জীবনের আঘুক্ধাল বিস্বৃত ছিল 
১ শ্রীচৈতন্তভাগবত । 


১১১ 


আটচল্লিশ বছর পর্বস্ত | এর প্রথম পৰ শেষ হয় তার চবিবশ বছর 


বয়সে । 
করেছেন: 


কবিরাজ গোম্বামী এইভাবে তার জীবনলীলার পবৰ ভাগ 


চাববশ বছর শেষে যেই মাঘ মাস। 
তার শুক্লুপক্ষে প্রহথ করিল। সন্ন।াস ॥ 
সন্ন।স করিয়। চ।নবশ বৎসর অবস্থান । 
তাহ। যে থে লীল! ঠাপ শেষ লীল। নাম ॥ 
শষ ললার মধা অন্থু ছুহ নাম হর়। 
লালাভেদে বৈধুৰ সব নামভেদ কয় ॥ 
তার মধো ছয় সর গমনাগমন। 
ন।ল[চল গৌড় “সতুবন্ধ বৃন্দাবন ॥ 

তাহ্‌। যেই লাল। মধ/ল।ল। নাম । 

তার পাছে লীলা অগ্ু।লাল। অভিপান ॥ 
আদলীল| মধালীল। অন্ত্যলীল। আপস । 
এবে মধ।ল।লার কিছু করয়ে বস্তার ॥ 
অষ্টাদশ বধ কৈল নীলাচলে স্থিতি । 
আপন আচারি জীবে |শখাইল শুভ্তিৎ ॥ 
তার মধ্যে ছয় বসর ভন্তগণ-সঙ্গে। 
প্রেমভ।ক্ত প্রব্াইল নৃতা গীত রঙ্গে ॥১ 


নীলাচলে মহাপ্রভুকে আমরা দেখতে পাই তার জীবনের মধপবে। 
এই পবেই প্রকটিত হয়েছে উপ জীবনের সবোন্তম ভাব-_ ণউ পর্বেই 
তার জীবনের ছুই তট ?দয়ে শতধারে প্রবাহিত হয়েছে বৃষ্কপ্রেম' কষ্চ- 
ভাক্ত। তার জীবনের এই পর্বটি যমন নিগৃঢ, তেমন অনিবচনীয় । 
গৌরলীলায় এই নীলাচল পর্বটি একান্তভাবেই অনুভবের বিষয়, 
আলোচনার বিষয় নয়; আম্বাদনের বিষয়, বিচার-বিতর্কের বিষয় 


জয় । 


১ শ্রীচৈতন্থচরিতামূহ। 


পুরী) জগন্নাথের মন্দির | 

মহাপ্রভু বাকুল হয়ে ছু'হাত বাড়িয়ে অগ্রসর হলেন স্্রীমৃতির 
“কে । নিজেই নিজেকে দঢভাবে আলিঙ্গন করতে উদ্ভত হলেন তিনি । 
সে এক অষ্কুত দৃশ্য ৷ বাহাজ্ঞান হারিয়ে তিনি একেবারে মূর্তির কাছে 
উপস্থিত হলেন। হৈ-ভৈ পড়ে যায় মন্দিরের মধো । একজন সাধারণ 
মানুষ শ্রীমৃতি স্পর্শ করবে! পাগার। অমনি মহাপ্রভুকে প্রহার 
করতে উদ্ভত হয়। ক্দীর উপরে অবস্থিত জগন্নাথ-মুত্তিকে নিজেরই 
শরীর ভবে তিনি তখন অচেতন প্রায় হয়েছেন । 

দৈবক্রমে সেই সমরে বাস্তদের সাধভৌম .সইখানে উপস্থিত 
ছিলেন | ইনিই নবদ্ীপের সেই প্রথাত নৈয়ায়িক সার্বভৌম ভট্টাচাষ 
কার টোলে বিছ্।াশিক্ষ। করেছিলেন নিমাই | এখন তিনি উড়িষ্যারাজ 
প্রতাপাদিতোর সনভাপণগুত। সা'র। ভারতে উর খ্যাতি। তিনি 
কিন্ত তার প্ুবতন ছাঞ্জটিন্যে চনতে পারলেন ন।। সেই দু) দেখে 
নার্বভৌচ্র মন হাহাকার হবে উঠলো! | এই নবীন সন্ননাসীর সুন্দর 
কোমল .দবদর্লভ শরীরটিকে রুক্ষ। করএার জন্য “নি নিজের বুক দিয়ে 
তাকে জাবৃত করে রাখলেন । তখন সবাই মিলে পরাধার করে অচৈতন্তয 
এই দেগটি বহন করে নিয়ে পৌছে ছিল সাবনভৌনের বাসে । 

অনেকক্ষণ হয়ে গেল নন্নাসীর জ্ঞান হলে। ন। । 

“ক এই অজ্ঞাত 885 সন্গাস]? 

এই স্ত্দীপ্ু সা'বৃক বিকার, মহাসমপির স্ুষ্পষ্ট লক্ষণ-__ এসব তে। 
সাধারণ মানুষে সম্ভব নর । সাধভৌম শাক পরম পগুত। শান্তে 
উল্লিখিত লক্গণঞ্চলি চির য়ে তিনি প্রভুর ,প্রমের গারতাব পরিমাপ 
করার চেষ্ট। করছেন । 'কছুক্ষণ বাদেই নিতানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ 
সিংহদ্বারে এসে উপস্থিত হলেন । পাগুাদের মুখে $নলেন, এক তরুণ 
সন্নাসী জগনাথ দর্শনে অচৈতন্য হয়ে পত্ডছেন এব, হানে সাবভৌমের 
বাডিতে রাখ। হয়েছে । উালেরু বুঝতে বিলম্ব হলে। ন। সম্গসা। ক! 
সকলে মিলে তন তাড়াতাড়ি উপক্টিত হলেন সাবনোম গুভে | 

প্রহর তখনো বাস্জ্জান ফিরে আনে নে। 


১১৩ 


শুরু হয় নাম-সংকীতন। 

ভুবনমঙ্গল সেই নাম শুনে শ্রীকৃষ্চচৈতন্য “হরি হরি" বলে উঠে 
বসলেন। 

তখন সার্বভৌম অন্থুরোদ করলেন, আপনি ভক্তদের নিয়ে সমুদ্রে 
স্সান করে এসে দয়। করে আমার বাড়িতে আজ ভিক্ষাগ্রহণ ককন। 
প্রভু ভক্তগণ সঙ্গে স্নান করে এলে, সার্বভৌম অতান্ত যত্ব-ভক্তিসহকারে 
জগন্নাথের প্রসাদ দিয়ে ভোজন-সেব। করালেন। সাব্ভৌমের ভগ্মীপতি। 
আচার্য গোপীনাথ তখন সন্নাসীর পরিচয় দিলেন। সার্ধন্ভৌম সকল 
কথ। জানতে পেরে যারপরনাই আনন্দিত হলেন । বললেন, আপনি 
আমার পরমাত্মীয়। আপনি সম্নাসী, স্তরাং আমার পূজা । আমাকে 
আপনার দাস বলেই অনুগ্রহ করবেন। 

_কৃষ্ণে মতি হোক। আমি সন্ন্যাসী মাত্র। আর আপনি 
সন্নাসীদের শিক্ষাগ্তরু । জগতকে শিক্ষ। দিচ্ছেন আপনি । আপন 
আমার গুরুস্থানীয়। আজ আপনি আমাকে সমূহ বিপদ থেকে উদ্ধার 
করেছেন । 

_তুমি আর একলা মন্দিরে দর্শনে যেও না, আমার সঙ্গে অথব। 
আমার লোক সঙ্গে নিয়ে যেও । 

তাই করব। আর সম্মুখে গিয়ে দর্শন করব না, গরুড় শ্থ্তের 
পেছন “থকেই দর্শন করব। 

সার্বভৌম তার এক আত্মীয়ের নির্জন গৃহে প্রভুর থাকার বাবস্থা 
করলেন । সন্গ্যাসীর যেমন বিনীত ম্বভান। তেমনি সুন্দর দেখতে 
ভাকে। দেখলেই অন্তরে গ্রীতির সঞ্চার হয়। ইনি কোন্‌ সম্প্রদায়ভূক্ত, 
এর সন্নাসের নামই বা কি--এসব জানবার ইচ্ছা হলো সার্বভৌমের | 
ভম্মীপতিকে জিজ্ঞাস করতেই গোগীনাথ আচার্য বললেন, ই'ন ভারতী 
সম্প্রদায়ের । এর সন্নাস নাম শ্রীকৃচৈতন্য | 

_ সুন্দর নাম, উত্তম নাম । কিন্তু সম্প্রদায় উত্তম নয় । 

_উত্তম নয় ? 

_ না? মধ্যম 


শুনে ক্ষুব্ধ হন গোগীনাথ। প্রভু বা প্রভুর কাজ ছুইই সমালোচনানু 
অতীত। কিন্তু ন্নেহের সঞ্চার হয়েছে সার্বভৌমের অন্তরে এই সন্নযাসীব্ 
প্রতি। তাই তিনি তার ভালোমন্দের চিন্তা না করে পারলেন না। 
সন্গাসীর ভগবত্বা তার অনুভবের বাইরে । তাই বুঝি ভর্মীপতিকে 
বললেন, এই অল্প বয়সে ইনি সন্নাস নিয়েছেন । এই বয়সে সন্নাস 
রক্ষ। কর! খুব কঠিন । তবে আমি যদি বেদান্ত পড়িয়ে একে অদ্বৈত. 
মার্গে আনতে পারি তাহলে এর কলাণ হবে। 

--আর একট বুঝিয়ে বলে | 

_-অদ্বৈতমার্গে প্রবেশ করলে এর নেতিনেতি বিচারবোধটা৷ হবে, 
তখন বথার্থ জ্ঞানের উদয় হবে । সব মোহই দূর হবে। আর ইনি 
যদ ইচ্ছা করেন তবে আবার যোগপট্ট দিয়ে উত্তম সম্প্রদায় থেকে 
এ'র সসাসের বাবস্থা করতে পারি। 

এই কথ। শুনে গোপীনাথ 'ও মুকুন্দ দুজনেরই ছুথে হলো । যিনি 
স্বয়ং অ্য়জ্ঞানতত্বম্বরূপ, যিনি দ্বৈতাদৈতের মীম[ংসা, তার সন্নাাস রুক্ষ! 
করবেন সাবভীম, অদ্বৈতমার্গে এনে ! 

-ভট্টাচার্ধ, ইনি ত্বয়ং ভগবান, তুমি এট! বুঝতে পারোনি । 

__ভগবান ! 

-্টা) ইনি স্বয়ং ভগবান । 

সাবভৌমের শিষ্যর। এই কথার প্রতিবাদ করে সমস্বরে বলে 
ওঠেন_ ঈশ্বর কহ কোন প্রমাণে 

এইসব বিরূপ আলোচনায় বিচলিত হয়ে আচাধ গোগীনাথ তখন 
প্রতায়ের ভঙ্গীতে বলেন, ঈশ্বরতত্বজ্ঞ বিজ্ঞজন যা বলেছেন-_ ঈশ্ববতব 
সম্বন্ধে তাই-ই প্রমাণ। কেবল পাগ্ডিত্যের দ্বার ঈশ্বরতত্ব কখনো! 
জান! যায় না। যার প্রতি ঈশ্বরকপার লেশমাত্র বধিত হয় নি সেই 
ছুভভাগ। ঈশ্বরতন্ব জানবে কোথা থেকে ! 

ঘৃতে যেন ইন্ধন পড়লে! । 

-আচাষ! একটু সাবধান হয়ে কথা বলো। আমি না হয় 
ঈশ্বরকৃপ] পাইনি কিন্তু তোমাতে যে ঈশ্বরকুপা আছে তার প্রমাণ কি £ 
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--দেখামাত্র সে জ্ঞান হয় তা বস্ত্র জ্ঞান কিন্ত ত৷ বস্ত্র আমল 
জ্ঞান নয়_-যমন হীরে আর কীাচ। 

_-ভালে কথ।। ইনি যে মহ! ভাগবত তা। তে! আমি অস্বীকার 
করছি না। কিন্ত €কানে। শাস্ত্েই কলিকালে বিষ্ণুর অবতারের কথা 
নেই। 

_-মহাভারত ও শ্রীমস্ভাগবত এই ছুই প্রধান শান্তগ্রন্থে এ কথা_ 
কলিকালে বিষ্ণুর অব্তারের কথা আছে। আমি শাস্তবানী উল্লেখ 
করছ, শোনো । শ্রীমন্ভাগবত বলছেন : 

আসন্‌ বর্ণীস্্য়োহাস্ত গুহ্ুততাহন্ত্ধ্গ মু । 
শুরু রক্তস্তথ। গীত ইদানী' কুষ্জত” গত ॥ ১০।৮1০৩ 
কষ্ণবর্ণং ভিষাকুষ্ত' সাচ্গেপাঙ্গাস্্পাষাদম্‌। 
যঈ্ছঃ সংকীর্তন প্রাবৈর্যজন্টি হি স্বমেরসত ॥ ১১1৫৩: 
গার মঠাভ।রত বলছেন : 
স্থবর্ণবণে। হেমাঙ্গে বরাজ্শ্চন্দনাঙ্গদী | 
সন্নাাসকৃং সমংশান্তো নিষ্ঠাশ। হপরাষণ? ॥ 
গীতা: 5« শ্রীভগবান নিজ্মুখে বস্লছেন : 
ধদ| যদাহি ধরসস্ গ্লানির্ভবতি ভার ত। 
অভ্াথানমধ্মস্য তদ'য্মান' জামাইস্‌॥ 
পরিত্রাণায় সাধূন।” বিনাশায় চ দৃ্ষতাম । 
ধর্মসংস্থাপনার্ধায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৪1৭-৮ 
এইসব প্লোক উদ্ধৃত করে, তার বক্তব্যকে আরে। পরিক্কান্ন করে আচার্য 
গাগীনাথ তখন সব্বভৌমকে বললেন. 
ভট্রাচাষ তুমি ইহার না৷ জান মহমী। 
ভগবত্বা-লক্ষণের ইহাতে সীমা ॥ 
তাহাতে বিখ্যাত ইহো পরম ঈশ্বর । 
অঙ্ঞস্থানে কিছু নহে বিজ্ঞের গোচর ॥ 
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ঈশ্বরের কৃপালেশ নাহিক তোমাতে 
অতএব ঈশ্বরতত্ব না পারো জানিতে ॥৯ 
তর্ক-বিতর্কের পর ভট্টাচার্য তার ভগ্বীপতিকে বললেন, মানলাম 
তোমার সব কথা । এখন তুমি চৈতন্যাগোসাঞ্চিকে আমার গৃহে তার 
ভক্তদের নিয়ে ভিক্ষা গ্রহণ করবার নিমন্ত্রণ করে এসো । 
মুকুন্দকে সঙ্গে নিয়ে গোলীনাথ উপস্থিত হলেন প্রভুর কা-ছ। 
ভট্টাচার্ষের নামে তাকে নিমন্ত্রণ করে, ছুজনেই সাবভৌমের ভক্তি- 
হীনতার কথ। উল্লেখ করলেন এবং শুক্ষ জ্ঞানী খলে পাণ্ডে নিন্দা? 
করলেন | 
_-"তামর। এভাবে ভট্রাচাষের নিন্দা করে। না । তিনি বযোবুদ্ধ 
ও ভঞানবুদ্ধ। আমার প্রতি তার অশেষ অনুগ্রহ । তার দাৰ 'দথা 
তোমাদের উচিত নয়। তিনি আমাপ হিত।কা কী | 


আজ সাত দিন হলো সাবভৌমের কাছে 'বদাগ্ শুনছেন গো 
সন্যাসী। শুনছেন নিঝিষ্টচিন্তে এবং বিন। প্রশ্নে । একা (দক্রমে 
সাত দিন পরে “ব্দান্ত পড়িয়ে ষাকে চ্বানের আলোকে আনবার আশা 
সাবঝভৌম অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন, সাত দিনের মব্যে একটি দিনও .5। 
কই তার মুখের ভাবে এতটুকু ব্যতিক্রম “দখ। গেল ন। | 

বিস্মিত হন সই বৈদান্তিক পঞপ্তিত। 

বাতুল ন। মুর্খ, ভাবেন তিনি । 

অনেককাল যাবৎ অনেক লোককে তিনি বেদ» পড়িয়ে আসছেন, 
কিন্তু এমন নীরবভাবে, একট! প্রশ্ন ন। তুলে, কেউ তে কখনে। তর 
কাছে “বদান্তের পাঠ গ্রভণ করে নি। অবশেষে তিনি জিচ্াস। না 
করে পারলেন না। 

_-আমি যে তে।মাকে পড়াচ্ছ সাত দিন পরে, তুমি বুঝতে পারছ 
ক না, কিছুই তো বলছ না? আমি কেমন করে জানব তুম বুঝছ £ 

_-আপনি শুনতে বলেছেন, তাই শুধু শুনছি । 

১ শ্রীচৈতন্তচরিতামৃত 
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_ শ্বৃত্র ও ব্যাখা। ছুই-ই শুনছ ? 
_-আজ্র হা। | কিন্ আপনার বাখা। আমি কিছুই বুঝি না। 
_কি বললে? হামার বাখা বুঝতে পারছ না ? 
তখন নবীন সন্নাসী বলললন : 
'-স্ৃত্রের আর্থ বুঝিয়ে নির্মল | 
তোহ্কার বাখা। শুন মন হয়ত বিকল ॥ 
কলর আর্থ ভাষ্য কহে প্রকাশিয়। | 
ভুমি ভাষা কহ স্বত্ের অর্থ আচ্ছা দিয়। ॥ 
“সের শ্তের অর্থ শের কিরণ | 
স্ববুদ্ধিত ভাষা ছঘে করে আহ্ডাদন ॥১ 
নারূপর তিন এন্ছে এলে বেদ, পরাণ) উপনিষদ, ভগবত প্রভৃতি 
শাস্স মথিত করে, স্তাপিত করলেন অচিন্থ।'ভেদাভেদ তত্ব_ভারতের 
অপ্যাক্স জগতে য। প্রীবুষটচৈতন্য চভা প্রভুর [বশষ্ট দান। ভক্তিন্ন জয় 
হলে। | তথাপি পাঞ্িতাভিহানী সাবভৌস কিছুতেই নত হতে চাইলেন 
ন। | অবশেষে নিজের হৃত-গৌরব উচ্গাবের আশায় ভাগবতের এই 
শ্লোকটি উদ্ধৃত করলেন : 
আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ নগ্র্থ। অপুরুক্রমে 
কুবস্াহৈতুকীং ভক্তিমিখন্ভুত গুণোহরিঃ ॥ ১11১০ 
এবং এর নয় রকম অর্থ করলেন। নহাপ্রভ লন দিয়ে শুনলেন 
তারপর ঈষৎ হেসে বললেন : 
ভট্রাচাধ জা:ন তুমি সাক্ষাৎ বৃহস্পতি | 
শক বাখা। করিতে এছে নাহি কারে। শক্তি ॥ 
কিন্ত তুমি অর্থ কৈলে পাগ্ডিতা প্রতিভায়। 
ইহ। বৈ শ্লোকের আছে আর অভিপ্রায় ॥২ 
_হী, তোমার এত বড়ে। দন্ত ! আমি ন' রকম বাখা!। করলাম, 
আর তুমি বলছ শ্রোকের অন্য অর্প আছে। বেশ, বাখ্যা করো । 
তখন সার্ভৌমের অন্ুরোগে মহাপ্রভু অর্থ করতে লাগলেন । 
১২ শ্রীচৈতন্তচরিতামূত | 
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শুধু শ্লোকের নয়, প্রতিটি শবের । 
কত প্রকার যে অর্থ করলেন তার আর ইযত্ত। রইল ন। 
তখন ভারত-শ্রেষ্ঠ পণ্তিত সাবভৌম ভট্টাচার স্তত্িত মুগ্ধ হযে 
সন্ন্যাসীর পাষে পডলেন । খুলাষ লুটাল তার শুক্ক পাণ্ডিতোর অহস্কার | 
এইভাবে সেদিন প্রভু আত্মারাম শশ্লাকটিব নতুন আঠার রকম বাখা। 
করে তার অনন্যসাধারণ পাগ্তোর পরিচয 'রখেছিলেন।* ৩খন 
আত্মনিন্দ। করে সাবভীম শরণ নিলেন “সই তকণ অন্নযাসীন মান বম 
সবে মাত্র পঁচিশ বছর। প্রভু তাকে কূপ করলেন, দখ। হান উপ 
ষডডউজ মূন্ত। অমনি অচৈতন্য হেন সাবভৌসি। খন চ ,ন। পে 
উঠলেন, ৩থন অশ্রুভর। চক্ষে যুক্ত করে টাডালেন ভও1 ।কছুক্ষণ 
বাদে টি গ্রাক ("খে উৎসর্গ করলেন প্রভৃপ্ন চবণে . 
বৈরাগা।বগ্ঠ। নিজ ভক্তিষে।গ।শক্ষার্থ মেক” পুক্ষঃ পুক্ষাণঃ | 
শ্রাঞ্চৈতন্থাশরীপ্র গবী কপাগুপিষস্তমভ প্রপছ্ে । 
কালান্নষ্ট ৬ক্তিযোগং নিজংখঠ, প্রাভুঘতু? বুষ্ণচৈতন্যানাম। । 
আবিড্ত মা পদারবিন্দে, গঢস্গ।ঢ লীষতাণ চিন্তভৃঙ্গ ॥ 
অথাৎ, ঘে কক্ণাবারিধি অদ্বিতীঘ পুরাণপুক্ষ বৈগাগা, বিদ্য। এব 
নিজন্ব ভক্তিহয।গ নিজে আচরণ করে অন্যকে শিখাবাখ জন্য গরীব 
চৈতন্যবপে আবি”তি হয়েছেন, অ।মি তা শরণ নিলাম | ক।লপ্রভ"4 
বিনষ্টপ্রাষ স্বক্কীষ অসাধারণ ভ।ক্তযোগ প্রচাৰ করবার জন্য গ্রীকষ্ণচৈতন 
শ।ম পারণ করে যিনি আবিতি ভযেছেন, তার শ্রীচ্ণারবিন্দে আমা 
চিন্তভৃঙ্গ গাতবপে লীন হোক ।' 
'ারপর সাবভৌম-কণ্ে ঝঙ্কীত হয মহাপ্রভুর মহিয়স্তরতি | 
জয জয শ্রীকষ্ণচৈতন্য সবপ্রাণ। 
জয় জয বেদ-বিপ্র-সাধু-ধর্-আাণ ॥ 
জয জয় বৈকুষ্ঠাদিলোকের ঈশ্বর । 
জয় জ্রয শুদ্ধ সত্ব কপন্যসিবর ॥ 
কালবশে ভক্তি লুকাইয়। দিনে দিনে । 
পুনর্বার নিজভক্তি প্রকাশ কারণে ॥ 


৯২৯ 


গৌরাঙ্গ -৯ 


শ্রীকষ্ণচৈতন্য-নাম প্রভু অবতার । 

তার পাদপদ্মে চিত্ত রক আমার ॥ 

বৈরাগা-সহিতে নিজভক্তি বুঝাইতে । 

যে প্রস্ু কৃপায় অবতীর্ণ পৃথিবীতে ॥ 

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-তম্থু পুরুষ-প্রমাণ। 

ত্রিভুবনে নাহি যার অধিক সমান ॥ 

হেন কৃপাসিম্ধুর চরণ-গুণ নাম | 

স্কুরুক আমার হৃদয়েতে অবিরাম ॥১ 

এইভাবে সেদিন সার্বভৌম এক শত শ্লোকে মহাপ্রভুর পাদপ্ম 

পারণ করে স্তব করলেন নিভূতে নিজের ভবনে । এই শ্লোক শত-কর 
মধ্যে লিপিবদ্ধ আছে গৌরহরির নীলাচল-লীলার একটি উজ্জল 
অধ্যায়__-স|বভৌম-উদ্ধার | 


॥ তেরো ॥ 


গৃহতাগের পর তিন মাস অতিক্রান্ত হলো । 

মাঘ শুক্ুপক্ষে নিম।ই পণ্ডিত সন্ন্যাস গ্রহণ করেন । 

ফাল্গুনে এসে নীলাচলে বাস করেন । 

চৈত্র পর্যন্ত এখানে অবস্থান করে সার্বভৌমকে উদ্ধার করেন । 

এইবাগ্ন “দক্ষিণ গমনে প্রভুর ইচ্ছ। উপজিল। বৈশাখের প্রথমেই 
তিনি দাক্ষিণাতা ভ্রমণে যাবেন ঠিক করলেন । একাকীই যাবেন, সঙ্গে 
কাউকে নেবে না । এই কথা শুনে ভক্তদের মনে মহা! ছুঃখ হলো । 
তাদের মাথায় যেন বজ্ পড়লো । সকলের মুখ শুকিয়ে গেল। 

_তুমি একল! যাবে। ত। কি কখনে। হয় ? বলেন নিতা নন্দ | 

_স্টাগ একাই যাব। বিশ্বরূপের অন্ুসন্ধানেই আমার এই 
দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ | 
১. শ্ীচৈতন্তভাগবত। 


১৯৩০ 


_আমর। তা সহা করব কি করে? দক্ষিণের তীর্পথ আমার সব 
জানা। আমি তোমার সঙ্গী হব। আজ্ঞা দাও। 

__সেবার সন্ন্যাস গ্রহণের পর বৃন্দাবন যাব ঠিক করলাম, তুমি 
আমাকে ভুলিয়ে শান্তিপুরে অদ্বৈত ভবনে নিয়ে গিয়েছিলে। নীলাচল 
আসার সময় পথে আমার দণ্ড ভাঙলে । তোমাদের প্রবল স্েহে 
আমার সব কাজ ভগ্ুল হয়। তোমর। সবাই নীলাচলে অবস্থান, কর; 
আমি দিন কতক একাকী তীর্থ ভ্রমণ করব । 

সকলেই জানেন প্রতু স্বতন্ত্র ঈশ্বর । 

তার কথার উপর কারো অনুরোধু-উপরোগ নিক্ষল। 

'একাকী ভ্রমিবেন তীর্থ বৈরাগ্য করিয়া'__এই ছিল প্রভূপ্ন মনোগও 
অভিলাষ । শেষে মুকুন্দ, জগদানন্দ প্রভৃতি চারজন ভক্ত সঙ্গী হওয়ার জন্য 
গীড়াপীড করতে থাকেন । কিন্ত কোন ফল হলে। ন। --ন্বতন্ত্র ঈশ্বর কত 
না মানল।? তখন নিত্যানন্দ বলেন, তোমার কথাই আমর। মেনে নেব । 
সুখ হোক ছুঃখ হোক, তোমার য। অভিলাষ তাই আমাদের কর্তবা | 

তারপর একটু নীরব থেকে তিনি বলেন : 

কিন্ত এক নিবেদন করে"। আরবার । 
বিচার করিয়া তাহা কর অস্বীকার ॥ 
কৌপীন বহির্বাস আর জলপাত্র। 

আর কিছু নাহি সঙ্গে যাবে এই মাত্র ॥ 
তোম র ছুই হস্ত বদ্ধ নামগণনে | 
জলপাত্র বহির্বাস বহিবে কেমনে ॥ 
প্রেমাবেশে পথে তুমি হবে অচেতন । 
জলপাত্র বন্ত্রের কেবা করিবে রক্ষণ ॥ 
কৃষ্ণদাস লামে এই সরল ব্রাহ্মণ। 

ইহ। সঙ্গে করি লহ ধর নিবেদন ॥ 
জলপাত্র বস্ত্র বহি তোমার সঙ্গে যাবে। 
যে তোমার ইচ্ছা কর কিছু ন। বলিবে ॥১ 


১ শ্রীচৈতন্তচরিতামৃত | 


১৩১ 


মহাপ্রভু নিত্যানন্দের এই অনুরোধ অঙ্গীকার করলেন। নীলাচল 
৩/গের পূর্ধে নিত্যানন্দ সকলকে নিয়ে একদিন এলেন সাবভৌমের 
ভবনে । সবাইকে নমক্কার করে বসবার জন্য আসন নিবেদন করলেন 
পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে । কিছুক্ষণ কৃষ্ণপ্রসঙ্গের পর গৌরহরি বললেন : 
সন্ন্যাস করি বিশ্ববপ গিয়াছে দক্ষিণে । 
অবশ্য করিব আমি তার অন্বেষণে ॥ 
আজ্ঞ। দেহ অবশ্য আমি দক্ষিণে চলিব | 
তোমার আগ্ঞাতে সুখে লেউটি আসিব ॥ 
তখন সাবভৌম চারখানি কৌগীন বহিবাস আর জগন্নাথের প্রসাদী 
নাল। ও প্রসাদ্গান্ন প্রভুর হাতে প্রদান করে বললেন : গাদাবরী তীগগে 
পায়+ গামানন্দ আছেন । বিগ্ভানগরের তাধিক।পী তিনি। শুদ্রবিষয়ী 
হানে তাকে দপেক্ষ। করবে না । ভার সনঙ্গ অতি অব দখ। করবে | 
শি বণ-- 
তামার সঙ্গের যোগ। তিছে। একজন । 
পৃথিবীতে রসিক ভক্ত নাহি তার সম ॥ 
পাণ্ডিতা আর ভক্তিরস হের তেহে। সীম। | 
সম্ত/ষিলে জানিবে তুমি তাহার মহিম। ॥১ 
প্রভ সাধভৌমের কথ! অঙ্গীকার করলেন এবং বিদায়ের কালে 
ালিঙ্গন প্রদান করে পণ্ডিতকে কৃতার্থ করলেন । বিদাববেলায শুধু 
খুললেন: 
ঘরে কুষ্ণ ভজি “মারে করিহ আশীবাদে । 
নীলাচলে আসি যেন তোমার প্রাসাদে ॥২ 


'গদাবরী ভীরে বিছানগর | 

দক্ষিণ ভ্রমণের পথে প্রভূ সাবভৌমের নির্দেশ মতে! এখানে এসে 
মিলিত হলেন র।য রামানন্দের সঙ্গে । “সদিন রস ও রমিকের, আস্বাস্য 
আহ্ধাদনের সে মিলনের ছবি কল্পন। করলে আজো শরীরে রোমাঞ্চ 

১১২ শ্রীচৈতন্চবিতামূত । 


জাগে। যে সাধা-সাধনতত্ব, যে অনাস্বাদিত বৰ রসতত্ব প্রকাশিত 
হয়েছিল ত৷ অবর্ণনীয় । প্রতিদিন সন্ধার অন্ধকারে রাজপ্রতিনিপি 
রামানন্দ গোপনে এস প্রভৃর সঙ্গে মিলিত হতেন, গভীর রাত্রি পযন্ত 
চলতে রসাম্বাদন | 
গাদাবরী দেখে হলে। যমুনা-স্মরণ ; তার তীরে বন দেখে বুন্লাবন- 
স্মৃতি জেগে 'ঠে। কিছুক্ষণ “সখানে নৃতা গান কৰলেন। তীপূপর্র 
গাদাবরী পার হলেন: 'সথানে কান করলেন আশীরসন্নাপী। সান 
শেষ করে শুক করেন নাম সংকীর্ন : 
কৃষ্ণ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কঁষ ! কৃষ্ণ! বৃষ! হে। 
কৃষ্ণ ৷ কুষ্ণ । কুষ । কুষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ! হ। 
কৃষ । কৃ! কষ ! কৃষ্ণ । কষ! কৃষ্ণ ! বক্ষ মাম। 
বৃষ ! কৃষ্ণ! কুষ্ত । কৃষ্ঞ ! কষ । কুষ্ণ ! পাতি মাম্‌। 
রাম গঘব ! রাম রাঘব ! পাম রাঘব । রক্ষ মাম্‌। 
কৃষ্ণ 'কশব ! কষ কেশব ! কৃষ্ণ কেশব ? পাহি মাম। 
এই 'শ্রাক পড়তে পড়তে, নীলাচল তা1গের পর, এতট। পথ তিনি 
অতিক্রম করে চলে এসেছেন । পথে কাউকে দেখলেই ধলতেন হি 
হরি । যাকে দখেন তাকেই বলেন_ কহ কষ্ণজনাম । যে শক্তি তিনি 
নদীয়ায় প্রকাশ করেন নি. “সই'প্রকাশ করে তিনি সমগ্র দক্ষিণ দেশ 
উদ্ধার করেছিলেন । 
তারপর বিষ্তানগরে এমে মিলিত হলেন রামানন্দের সঙ্গে । 
শ্রীকৃকচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে রায় রামানন্দের এই মিলন তার 
প্রতিভাসিক দাক্ষিণাতা ভ্রমণকে বিশেষভাবেই চিহ্নিত করেছে । সমগ্র 
গৌরলীলাকে একটি বিশেষ বাঞ্জন। দান করেছে এই অপূর্ব মিলন। 
প্রথম দর্শনেই প্রভু সম্ভাষণ করলেন রাজ প্রতিনিধি রায়কে এই বলে : 
তোম! মিলিবারে মোর এথ! আগমন । 
ভাল হইল অনায়াসে পাইল দরশন্‌ ॥১ 
চতুর্দোলায় চড়ে, “লোকজন সঙ্গে নিয়ে, কত বাজন বাজিয়ে রাজমন্ত্ী 
১ শ্রীচৈতন্তচরিতামৃত। 


এলেন স্নান করতে পুণ্যতোয়া৷ গোদাবরীতে। 'সঙ্গে কত বৈদিক 
ব্রাহ্মণ । তিনি জাতিতে শুদ্র | তাকে দেখেই প্রভু বুঝলেন সার্বভৌম- 
কথিত এই সেই রাম রায় । তবু তিনি ধৈর্য ধরে বসে রইলেন । 

অপুধ সন্ন্যাসী দেখে রামানন্দ তার কাছে এলেন | 

শত সূর্যের সমান তার দেহ কান্তি । 

পরনে সন্নযাসীর গৈরিকবাস । কমল নেত্র। স্থবলিত প্রকাণ্ড দেহ । 

রামানন্দ দেখে চমৎকৃত হলেন । দগুবৎ নমস্কার করলেন । 

__ভুমি রায় রামানন্দ ? 

_আমি সেই মন্দ শুর । আপনার দাস। 

আলিঙ্গন__দঢ় আলিঙ্গনে প্রভু বাধলেন তাকে। তারপর ছুজনেই 
'প্রমাবেশে অচৈতন্ত হলেন । ছুজন দুজনকে আলিঙ্গন করে মাটিতে 
পড়ে গেলেন। ছুজনের মুখে গদ্গদ কৃষ্ণনাম আর তাদের সবাঙ্গে 
পরিস্ফুট হয়েছে স্তস্ত, ত্বেদ অশ্রু কম্প পুলক অশ্রু আর বৈধণ্য। এই 
অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখে বৈদিক ব্রাহ্মণদের বিশ্ময়ের সীমা-পরিসীম। 
থাকে না। 

দিনের স্ষ অস্ত গেল গোদাবরীর স্বচ্ছ সলিলে। প্রস্থ সান্ধা স্নান 
শেষ করে বসে আছেন উৎকষ্টিত হৃদয়ে! এমন সময়ে একটিমাত্র ভূতা 
সঙ্গে করে এলেন রামানন্দ । একজন করেন দণ্ডবৎ প্রণাম, অন্যজন 
দেন আলিঙ্গন ৷ শুরু হয় ছুজনের মধ্যে অপুৰ রসতত্বের আলোচন! । 
একজনের মুখে শুধু প্রশ্ন, অন্যজন দিতে থাকেন উত্তর । প্রশ্থোত্তরের 
ভেতর দিয়ে সন্ধা উত্তীর্ণ হয়ে গভীর রাত হয়ে যায়। আলোচনা তবু 
শেষ হয় না । 

শেষে একদিন রায় জিজ্ঞাসা করলেন, প্রত, আমার চিত্তে এক 
সংশয় দেখা দিয়েছে । 

_কিসের সংশয়? সাধাসাধনতত্ব সম্পর্কে ? 

_না। তোমারই সম্বন্ধে, তবুও তোমাকেই জিজ্ঞাস। করি : 

পহিলে দেখিলু' তোমা সন্ন্যাসীন্বরূপ | 
এবে তোম৷ দেখি মুগ শ্যাম-গোপরূপ ॥ 
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তোমার সম্মুখে দেখে কাঞ্চন-পঞ্ধালিকা । 
তার গৌরকাস্ত্যে তোমার সব-অঙ্গ-ঢাক। ॥১ 

গৌর সন্ন্যাসী তখন তার স্বভাবসিদ্ধ ভাসি হেসে বলেন, রাষ, তুমি 
কৃষ্ণপ্রেমিক, তুমি কৃষ্ণভক্ত; আর ভক্তের লক্ষণই এই, সধঞ্জ কুষ্তদর্শন 
হয়। 

রায় কহে_ তুমি প্রভু । ছাড় শারিভুরি | 

মার আগে নিজ-বপ ন। কারহ ট্রি ॥২ 
প্রত ধরা পড়েছেন এবং ধার কাছে ধর। পডেছেন তিনি ৬৩ শে্ঠ 
রসিকশেখর, সাডে তিনজন পাত্রের মধো ণকজন | তাই, সে হেসে 
রামানন্দকে দেখালেন তার ম্ববপ | কী “সই স্ববপ? ন। _-পসরাজ 
মহাভাব ছুই একবপ ।' 

সে অপবপ বপমাধর্ী সন্দর্শন করে পা আনন্দে মুচি ৩ হথে 

পডলেন। এসইদিন পগাদাবরীতীরে জগতে পাপানুষঞ্চতহ্, মহাপাস৩ত৫ 
প্রকটিত হলে। এব. সেই তন্ব প্রথম আম্বাদন করলেন পয রামানন্দ । 
এইভাবে দশ রাত্রি চলেছিল রামানন্দেগ সঙ্গে মহাপ্রভু এ নিগু০ 
আলোচন। | বিদায়েপ্ কালে বলে এলেন : 

বিষয় ছাড়িয়া! তুমি যাহ নীলাচলে। 

আমি তীর্থ করি তাত। আসিব অল্পকালে ॥ 

ছুইজনে নীলাচলে রহিব একসঙ্গে | 

সুখে গোঙাইব কাল কৃষ্ণচকথ। রল্গে ॥ 
দশ দিন রায়ের সঙ্গে অতিবাহিত করে, প্রত যাত্র| কপ্ললেন দা।ক্ষণাতে। 
পথে। তখন দুজনের মধো সাধ -সাধনতন্ব নিয়ে যে আলোচন। 
হয়েছিল, “সই বিষয়ে পরবতাঁ একটি অধা|য়ে আমর। শ্রালোচন। 
করব । 


১,২ শ্রীসৈতন্তচবিতামূত । 


॥ চৌজ্দ॥ 


বন্ধুর ছর্গন পথে চলেছেন নবীন সন্ন্যাসী । 

চলেছেন তিনি দিদদিগন্ত পুণা(লপ্ধ করে। 

তার কগ্ে অবির।ম শুধু বুষ্ণনাম। 

যে একবার দেখেছে পতিততপ।বন গৌরকে, “সই-ই মুগ্ধ হয়েছে | 
মার কানে একবার প্রবেশ করেছে ঠার শ্রামুখের উচ্চারিত ভুবনমঙ্গল 
কুষ্ণনাহ, সেই ই আকুল কণ্টে বলে-হরি হরি । হরে কৃষ্ণা । শুধু 
খল। নয, হাকে অনুসরণ করে থাকে সব কিছু ভুলে। সংসারের 
কথ।, আাত্বীয়স্বজনের কথ। ভুলে ময় তার।, যেন জীবনের চরম পাওয়। 
পূণ হরে গিয়েছে, আগ কিছু চাওয়ার নেই । 

গীরহগি একবার য|কে স্পর্শ করছেন, সেই যন তক্ষুণি পূর্ণ হয়ে 
যায় নামের শক্তিতে আর অপ1ধিব আনন্দে অভিসিঞ্চিত হয় তার দেহ 
মন পাণ। এইখানেই কিন্তু শেষ নয়। স্পশিত বাক্তি যখন অন্যজনকে 
স্প করসে সেই বাক্তিএ পুণ হয়ে ওঠে এক দিবা শক্তিতে । একের 
স্পর্শ অপরে, এইভাবে মুহ্ুত্ে বপ। হুর ঘটছে সৰ মানবচিন্তের । গ্রাম 
থকে গ্রামান্তরে, দিক থেকে দিগন্তুরে বণপ্ত হয় ভবনমঙ্গল নাম 
ম[কাশ, বতাস ভরে ওঠে নুষ্জনামের মধুষে | 

চলতে চলতে উপনীত হন কুমমস্থানে | 

এখানে উদ্ধাপ করলেন কুষ্ঠরোগগ্রস্ত এক বিপ্রকে। শুষ্ষ জ্ঞানী, 
তাকিক, ধর্মহীন পাষণ্তী লোকে পূর্ণ ছিল দক্ষিণ দেশ; কিছু ভক্ত ও 
মরমী সিদ্ধ-সাপক 'য ন। ছিলেন ত। নয়। প্রভুর দর্শনে ও স্পশে সবাই 
ভক্তির পণ ধরে বৈষুৰ হতে খাকে। যে উদ্দেশ্যে এদেশে তার 
আগমন, ত। সিদ্ধ হলো । আবার মাঝে মাঝে তাকে কাবার সম্মুখীন 
হতে হয়েছিল । 

এক দ্ধ আচার্য প্রভুর সঙ্গে তর্কযুদ্ধে পরাজিত হয়ে যারপরনাই 
ক্রুদ্ধ হলেন। রাগে অন্ধ হয়ে তিনি প্রভৃকে অপমান করার জন্য 
অমেধা? অশুচি, অন্নপূর্ণ এক থালি এনে বিষ্ণুর প্রসাদ ঝলে প্রভূকে 
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দিলেন। "প্রসাদ-এর অমধাদী। তিনি কখনে। করেন না । তিনি 
গ্রহণ কের ছুহাতে তা! উধের্বে তুলে চলতে লাগলেন । এমন সময় 
কোথ। থেকে এক মহাকায় পাখ এসে ঠীটে করে থালাখানি [নয়ে 
শুন্তপথে উড়তে থাকে । মকনম্মাৎ সেটি 'বীদ্ধাচাষের মায়ায় পড়ে তান 
অচৈতন্য হয়ে পইলেন। তখন তার শিব্যর। কাদতে কাদতে প্রভুর 
চরণ পড়লে তিন নাসাম্ৃতপ্রসাদ দানে আচার্ধকে নুগ্থছ করে দিয়ে 
আপন গন্গনপত্ণ চুল গেলেন । 

তমল্ল, শবর্ণাপী, খিষ্ুঃকাঞ্চী প্রভাতি দর্শন করতে করছে চলেছেন 
সন্নাসী। .দখানে নত বিগ্রহ 'দঞ্জেন তাদেগ বন্দন। অচন। করেন - 
ত সেবিগ্রহ ।*ণ পণ শন্তি বিগ্রহ হাক ন। কেন। যিনি ঈশ্বর নিন 
প্সপ্থাপক তার মে কোনো ভেদ নেই। ধিনি কুঞ্জ তিনিই শিব, 
তিনিই মে শর্ত «ও শ(ওনান তাই-ই 'দখালেন প্রত এইভাবে প্রতি 
তার্থে, প্রতি 'বগ্রতের গচন। করে । 

অবশেষে টপনীশ হলেন শ্রীরঙ্গনাথে | 

দক্ষিণ ভারতের -্র্গ ভীথ শ্রীরঙ্গনাণ | 

দেশ-বিদেশ থকে লক্ষ লক্ষ 'লাকেপ সমাগম এই হীর্থে।  প্রভৃর 
বাসন। হলো এখানে কিছুকাল অবস্থন করবেন | বিগ্রত দশনমাহে 
আস্ত হয় তার অদ্ভুত অলৌকিক প্রেমের প্রকাশ । এইখানে বেঙ্কটভট্‌ 
নামে এক নবৈঞব ভক্তের আগ্রহে € ব॥কুলঙায় তার গৃহে চারমাস 
বাস করে চাতুত্াস্ত এত উদযাপন করতে স্বীকুত হলেন । কুষ্ণকথারসে 
চার মাস কোথা দিয়ে “কটে গল প্রভু এবং ভট্ট কেউই তা বুঝা 
পারলেন না । 

মহাপ্রভত লক্ষা করলেন প্রত্যহ এক দীনহীন ব্রাণ শ্রীরক্গনাথের 
বিশাল মন্দিরের এক নিঠত কোণে বসে গীতাপাঠ করেন। প্রতিদিন 
এইভাবে সমস্ত গীতাখান। পাঠ করেন । পাঠ করেন আনন্দ আবেশে । 
কিন্ক শ্রোতারা করে উপহাস। কারণ ব্রান্গণের উচ্চারণ অশুদ্ধ । 
কেউ হাসে, টেক ব। নিন্দা! করে। কিন্ত ব্রাহ্মণের সে সবে ভ্রক্ষেপ 
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একদিন। ব্রাহ্মণের গীতাপাঠ শেষ হয়েছে। 

প্রভু প্রতাহ লক্ষ্য করছেন-_ উচ্চারণ অশুদ্ধ, কিন্ত কি বিশুদ্ধ 
আনন্দে ব্রাহ্মণের হৃদয়টি পূর্ণ আর তারই উজ্জ্বল অভিব্যক্তি তান্ন মুখে, 
ভার চোখে । যতক্ষণ পড়েন ততক্ষণ ব্রাহ্মণের শরীরে দেখ। যায় 
পুলক, অশ্রু, কম্প, স্বেদ প্রভৃতি অষ্ট সাত্বিক বিকার। সেদিন প্রভু 
জিজ্ঞাসা করলেন, ব্রাহ্গণ! গীতার কি অর্থ “জনে আপনার এত 
আনন্দ হয়, ত। আমাকে কুপ। করে বলবেন কি? 

_-আমি মূর্খ; শব্দার্থ জানি না, শুপ গুকর আদেশে পডি। পাঠ 
গুদ্ধ হয় কি অশুদ্ধ, ত। খেয়াল করি না| কিন্ত 

__কিম্ কি ত্রাহ্ধণ ? 

যতক্ষণ পাঠ করি আমি দেখত পাই অজজ্নের পথে সারথি হয়ে 
পু রজ্ভু ও চাবুক ধরে বসে আছেন । দিচ্ছেন হিত উপদেশ । এই 
দখে আমার সমস্ত শরীর আনন্দ আবেশে উদ্বেলিত হযে গঠে। 

যতক্ষণ পাঠ করেন ততক্ষণ কি এই দর্শন হয় ॥ 

"হা প্র! যতক্ষণ পাঠ করি ৩ঙক্ষণই ণই নয়নাভিরামের 
দর্শন পাই । তাই পাঠ ছাড়তে মন চায় ন।। 

_ব্রাক্গণ ! ভুমি মূর্খ নও, তুমি দ্বিজোন্তম, গীতাপাঠে তোমারই 
অধিকার | 

পরমানন্দে .সই বিপ্রকে আলিঙ্গন দিলেন প্রভু । 

পুলকে পরিপ্রুত ব্রাহ্মণ লুটিয়ে পড়েন তান চরণে । বলেন : 

তামা! দেখি তাহ। হইতে দ্বিগুণ স্থুথ হ্য। 
সেই কৃষ্ণ তুমি হেন মোর মনে লয় ॥৯ 

মহাপ্রভু আত্মগোপন করলেন ন।। সরল সৌভাগাবান বিপ্রকে 
দখালেন তার স্ববপ। চার মাস রইলেন ব্রান্ধণ প্রভৃর সঙ্গে-_“সই 
সময় কত সুন্দর সুন্দর শিক্ষাঃ কত ভক্তিতত্বের নিগুঢ় কথ! শুনে কৃতার্থ 
হন তিনি। চাতুর্মান্ত পূর্ণ হলে৷। এবার যাত্রার পাল।। বিচ্ছেদকাতর 
ভ্টকে শ্রীরঙ্গনাথে রেখে, সন্নাসী চললেন আরো দক্ষিণে | 

১ শ্রীচৈতন্ুচবিতামৃত। 


১৯৩৮ 


শ্রীশৈল। 
দক্ষিণের আর একটি পুণাতীর্থ। 
এখানে এসে প্রস্থ এক ব্রাহ্মণ দম্পতির দেখা পেলেন। তাদের 
নিমন্ত্রণে তিনদিন রইলেন সেখানে । নিভৃতে বসে কি আলাপ করলেন 
তাদের সঙ্গে কে জানে? তিনদিন পরে তাদের অনুমতি নিয়ে প্রড় 
চললেন দক্ষিণে । সঙ্গী কুষ্দাস বা অপর কেউই জানল না নরাহ্মণ 
দম্পতির ছদ্মবেশে যার! প্রভৃকে বিদায় দিলেন তারা আর কেট নন 
স্বয়ং হরপাবতী | 
কামকোর্চী হয়ে প্রভু এলেন দক্ষিণ মথুরায় । 
সেখানে এক রামভভ্ত ব্রাহ্মণের সঙ্গে দেখা | 
তিনি স্বগৃহে মধ্যাহ্ন আহারের নিমন্ত্রণ করেন প্রভুকে । 
মধ্যাহ্ন অতিক্রান্তপ্রায়,। অথচ আহারের “কোনো আয়োজন নেই 
দেখে বিশ্মিও প্রভু ব্রাহ্মণকে কারণ জিচ্ঞাস! করেন । 
প্রভু আমি অরণাবাসী। এখানে কিছুই মেলে না । লক্ষণ ধন 
থেকে ফলমূল আনবেন তবে তে। সীতাদেবী রাধবেন ? 
বিপ্রের ইষ্টতন্ময়তা মহাপ্রভুকে বিস্মিত করলে।। তিনি 'গ্রীত হলেন। 
বহুক্ষণ পরে, যেন ক্ষণিকের জন্য আবেশমুক্ত হয়ে, মান্য আয়োজন করে 
বিপ্র প্রভূকে ভিক্ষা কর।লেন, কিন্ত নিজে রইলেন উপবাসী । 
_আপনি কেন উপবাস করছেন ? 
বিপ্র উত্তর দিলেন : 
_ জীবনে মোর নাহি প্রয়োজন । 
অগ্রিজলে প্রবেশিয়৷ ছাড়িব জীবন ॥ 
জগন্মাত! মহালক্ষ্মী সীতাঠাকুরাণী | 
রাক্ষসে স্পশিল তারে হহ। কর্ণে শুনি ॥১ 
এই কথ। | তবে শুনুন বলি : 
ঈশ্বর প্রেয়সী সীত। চিদানন্দ-মুন্তি | 
প্রাকৃত ইন্দ্রিয় তারে দেখিতে নাহি শক্তি ॥ 
১ শ্রীচৈতন্তচরিতামৃত। 


স্পত্িবার কার্য আছুক না পায় দর্শন | 
সীতার আকৃতি মায়। হরিল রাবণ ॥ 
রাবণ আসিতে সীত। অন্তর্ধান কৈল। 
রাবণের আগে মায়াসীতা৷ পাঠাইল ॥ 
অপ্রাকৃত বস্থ্ শহে প্রাকত-গোচর । 
বেদ-পুরাণেতে এই কহে নিরন্তর ॥১ 
প্রত কথায় ব্রাঙ্গণ আশাস ও সাস্ত্বনা লাভ করলেন । 


গৌরসন্নাসী চলেছেন সেতুবন্ধ-রামেশ্গরের পথে । 

চলেছেন তিনি কণ্ঠে অবিরাম কুষ্ণনাম নিয়ে । 

পদযাত্র। শুরু হয়েছিল ভারতের এক প্রান্ছে, এখন তিনি 'এসে 
পীছলেন অপর প্রান্তে । কলিহত জীবের ছৃঃখে হৃদয় তার কীদর্ছিল। 
তাই তো তিনি দশে দেশে দ্বারে দ্বারে গিয়ে বিতরণ করলেন নাম প্রেম | 
দুর্গম দূর তীর্ঘপথ অতিব্রমণে শ্রান্ত না হলেও ম্লান হয়েছে তন্তখানি । 

পপীছলেন রামেশ্বরে । 

'এখানে একদিন বিপ্রসভায় পুরাণ পাঠ শুনলেন । 

সহস। তার কানে এলো-_রাবণ ধাকে হরণ করেছিলেন তিনি 
প্রকৃত সীতা নন । রাবণ আস মাত্রই সীতা স্মরণ করেন অগ্রিদেবকে | 
তখন অগ্নি অ-প্রাকৃতা সীতাকে নিয়ে এক মায়া সীতাকে রেখে যায়, 
রাবণ তাকেই হরণ করেন। 

এই উপাখ্যান শুনেই প্রভু হষ্টচিত্তে পুঁথি থেকে এ পৃষ্ভাটি নিলেন । 
এর এক প্রতিলিপি করলেন এবং সেটি পুঁথিতে সন্নিবিষ্ট করে, দক্ষিণ- 
মথুরাবাসী সেই রামভক্ত বিপ্রের বিশ্বাসের জন্য পুঁধির আসল পৃষ্ঠাটি 
নিয়ে আবার ফিরে এলেন দক্ষিণ মথুরায় | পুঁথি দেখে বিপ্রের সব সংশয় 
দূরীভূত হয়। তিনি প্রভুর চরণ ছুটি বুকে ধরে কাদতে কাদতে বলেন : 

তুমি সাক্ষৎ শ্রীরঘুনন্দন | 
সন্নাসীর বেশে মোরে দিলে দরশন ॥ 
১ শ্রীচৈতন্তচরিতামৃত ৷ 


১৪৩ 


মহাছুঃখ হৈতে মোরে করিলে নিস্তার । 
আজি মোর ঘরে কর ভিক্ষা অঙ্গীকার ॥১ 
বিপ্রের বাসন। গুণ করে পরের দিন প্রভু আবার যাত্রা করলেন 
পথে। কন্ঠাকুমারী দর্শন করে এলেন মল্লার তীর্থে। এইখানে, 
টর্সীরী নামে একদল ভ্রষ্ট বামাচারা। সন্নাসী থাকতেন। 'স্্রীবন' 
দেখিয়ে তার! প্রলুব্ধ করলেন প্রভুর সঙ্গী কৃষ্ণদাসকে | তিনি প্রর 
অজ্ঞাতসারেই এক পাতে তাদের দলে প্রবেশ করলেন। কিন্তু 
বিশ্বের পরিত্রাতার সেবক কোথায় যাবেন ভার প্রভর কাছ 
থেকে ? 
প্রভু সবককে খজে বর করলেন । 
ভষ্টসারীদের কাছে এসে বললেন_ আমাপ বাণ ভুমি পাখ কি 
কারণে ? 
কিন্তু সে কথা কণপাত করে কে? উল্টে ভার। অস্ত্র নিয়ে 
প্রশ্তুকে আক্রমণ কপ্লেন ! ।কম্থ নিজেদের স্তর খন নিজেদের 
মাথায় পড়তে লগল তথন “সহ এ্রযোগে চলে মঠি ধরে তাপ সবককে 
উদ্ধার করে নিয়ে এলেন। 
মল্পার দশ থেকে এলেন পয়স্বিনী-তীপগে । 
এখানে আদিকেশব দর্শন করে প্রমে মগ্ন হলেন । 
বিগ্রহের সামনে করলেন অনেক নতিস্ততি ও নুতাগীত। 
বহু বৈধ বাস করতেন এখানে । এই দিবাপুকষের গলৌকিক 
প্রেমভাব তাদের মুগ্ধ করলো-তার! রীতিমত বিস্মিত হলেন । 
আদিকেশব তীর্থে প্রভুর একটি পরম বন্ত লাভ হয়। “সটি হলে। 
বৈষুবের পরমপ্রিয় "ব্রহ্মসংহিতাধ্যায়? গ্রন্থ । 
প্রথ পাঞ। এভুর আনন্দ অপার । 
কম্প অশ্রু স্বেদ স্তন্ত পুলক [বিকার ॥ 
[সদ্ধান্তশাস্্ব নাহি ব্রহ্মস্হিতার সম। 
,গাবিন্দমহিম।-জ্ঞানের পরমকারণ ॥ 


১ শ্রীচৈতন্তচবিতামৃত। 


অল্প-অক্ষরে কহে সিদ্ধান্ত অপার। 
সকল বৈষ্ণবশাস্ত্র মধ্যে অতি সার ॥১ 
হূর্লভ এই গ্রন্থটি পেয়ে প্রভুর আনন্দের যেন সীমা রইল নী | তিনি 
সযত্নে সেটি নকল করিয়ে সঙ্গে নিয়ে চললেন। 
এলেন শুঙ্গেরী মঠ। 
শহ্করাচার্ষের স্মৃতিপূত শৃঙ্গেরী মঠ। 
শেখান থেকে মতম্যতীর্থে এসে সান করলেন তৃঙ্গভদ্রায়। 
তারপর এলেন মধ্বাচার্ষ-প্রতিষ্ঠিত নক গোপালের স্থানে । 
কিন্ত অদবৈতপস্থী সন্ন্যাসী মনে করে গোপালের সেবকগণ প্রভুকে 
কোনরকম সম্তাষণই করল না। কিন্তু পরে প্রভুর অলৌকিক প্রেম 
দর্শনে তারা মুগ্ধ হলেন এবং “বৈষ্ণব-জ্ঞানেতে বন্ধ করিল সৎকার ।' 
মধবাচার্ষের শিষ্যুর! তন্বারদী এবং দ্বৈতবাদ্দী। তথাপি তারা সারূপা, 
সালোক্য, সাযুজাদি পাঁচরকম মুক্তিকেই হশ্রগ্সাধন বলে স্বাকার 
করেন এবং কর্মকেই সাধনা বলে তার। জানেন । তত্ববাদী প্রবীণ 
আ'চার্ষের কাছে সাধাসাধনতত্ব জানতে চেয়ে মহাপ্রভু তাদের কাছে 
এই মতই শুনলেন । 
তখন তার স্বভাবসিদ্ধ বিনয়নম্রভঙ্গিতে প্রভু বললেন, কিন্ত 
শ্রীপাদ'। ভাগবত বলেছেন : 
শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ঞোঃ স্মরণং পাদসেবনম্‌। 
অর্চনং বন্দনং দাস্তং সখ্যমাত্ম নিবেদনম্‌ ॥ 
ইতি পুংসাপিত বিষ্জো৷ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণ! 
ক্রিয়তে ভগবত্যদ্ধ তন্মন্তেইধ।ত মুত্তসম ॥ ৭1৫1২৩) ১৪ 
শববণ, কীর্তন, ম্মরণ প্রভৃতি নয় রকম ভক্তিই সাপন, কর্ম নয়। 
আর এই সাধন ছ্বার। শ্রীকৃষ্ণ সবার অধিকার পাওয়াই হলো সাধ্য। 
মুক্তি নয়। আপনি ভক্ত হয়ে কিজানেন না যে, একমাত্র কৃষ্ণসেব। 
ভিন্ন ভক্তের কামা কিছুই থাকতে পারে না? ভগবান নিজে দিতে 
চাইলেও ভক্ত মুক্তি গ্রহণ করে না। 
১ প্রীচৈতগ্তচরিতামৃত। 


১৪২ 


এই পর্যস্ত বলে প্রভূ নীরব হলেন । 

তখন লজ্জিত হয়ে আচার্য বলেন, প্রভু ! তুমি যা বলছ তা! সত্যই, 
'কন্য সম্প্রদায়ের খাতিরে আমাদের মানতে হয় পুবসিদ্ধাস্ত | 

_যাই যে!ক, আপনাদের মধ্যে একটা ভাল জিনিস লক্ষ্য করছি. যে 
মায়াব।দী সন্নাসীদের মতে শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহকে মায়িক বলে উপেক্ষা 
ন৷ করে আপনার! চিন্ময়রূপে সব! করেন । 

সেখান থেকে একে একে ক্ষীরভগবতী, গোকর্ণাশব প্রভৃতি দর্শন 
করে করে গীরসন্নসী এলেন বিউঠলদেব দর্শনে । যথারীতি বিগ্রহ 
দর্শনে “প্রমাবেশে কৈল প্রভু নুন কীর্তন ।' শুনলেন শ্রীপাদ 
মাদবেন্দ্রপুরীর শিষ্য শ্রীরঙ্গপুরী রা আছেন। প্রতু সাক্ষাৎ করলেন 
তার সঙ্গে, দণ্ডবৎ প্রণাম করলেন তাকে । গুরু সম্বন্ধ স্মরণ মাত্রই প্রভুর 
শ্রীমঙ্গ পুলকিত হয়ে ওঠে. নয়নে ঝরে প্রেমাশ্র | 

_-তুমি কে? 

_-আমি শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীর শিষা। 

আমার পরম প্রেমময় গুরু মাধবেন্দ্রজী ? 

তা । 

_ঠিক তে! । নতুব। এই অলৌকিক প্রেম তুমি কোথ। লাভ 
করলে। মাধবেন্দ্রজী ভিন্ন পৃথিবীতে আর কারো তে। এমন (পরম 
?নই | 

প্রভুর পরিচয় পেয়ে আনন্দে পরিপূর্ণ হয় শ্রীরঙ্গপুরীর অন্থর । 
নবিড় আলিঙ্গনে প্রভৃূকে জড়িয়ে ধরলেন তিনি । 

_-দেশ কোথায় ? 

_শবদ্বীপ। 

_নবদ্বীপ ! একবার গুরুর সঙ্গে সেই দেশে গিয়ে ভিক্ষ। 
করেছিলাম এক ভক্ত ব্রাহ্মণের গৃহে । নাম তার জগন্নাথ মিশ্র। তার 
পরী শচীদেবী পরম ভক্তিমতী | বিশ্বরূপ নামে তাদের একটি পরম 
সুন্দর পুত্র ছিল। শচীদেবীর হাতের রান্নাই বা কি সুন্দর । 

_ বিশ্বরূপের কথ। আর কিছু জানেন? 
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_-জানি বৈকি। তিনি সন্ন্যাস নিয়ে গৃহত্যাগ করেন; পরে 
সিদ্ধিলাভ় করেন | এই তীর্থেই পহতাগ করেন। তার সন্লাস- 
আশ্রমের নাম ছিল শ্রীশঙ্করারণ্য। 

অগ্রজের সঠিক সংবাদ জেনে দক্ষিণদেশ ভ্রমণ সার সার্থক হলো! 
মনে করলেন প্রভূ । তখন পুরীজীর কাছে তিনি নিজের পরিচয় 
ানালেন। ভার আনন্দ দিগুণিত হয়। অতপর পুর্নীজীর অনুমতি 
নিয়ে মহাপ্রভু উপনীত হলেন কুষ্ণবে তীরে । সেখানে মন্দিরে 
পাঠ ইচ্ছিল 'কুষ্কর্ণামুত? । বৈষ্ব ভক্তদের শ্রবণমঙ্গল এই গ্রন্থ, 
লীলাশুক বিস্বমঙ্গলের রচিত গ্রীকষ্ণচলীলাকাহিনী | পুবষ্ণব জগতে এই 
গ্রন্থখানি মাধর্ষের সার বলে অন্িভিত হয়ে পাকে । 

গ্রন্থথানি পেয়ে প্রভুর “স কী আনন্দ। আনন্দে 
বরতে থাকেন । 

কর্ণামবত শুন প্রভুর আনন্দ হইল। 

'আগ্রহ করিয়া প্রাথ লেখাইয়। নিল ॥ 

কর্ণামৃতসম বন্ত নাহি 'ত্রভুবনে । 

যাহ হইতে হয় শুদ্ধ কষ্ণপ্রেম-জ্ঞানে ॥ 

/সীন্দর্য মাধুষ কৃষ্ণলীলার অবধি । 

"স জানে যে কর্ণামৃত পড়ে নিরবধি ॥ 

ব্রহ্মসংহিত। কর্ণামৃত ছুই পুঁথি পাঞ। | 

মহারত্ব প্রায় পাই আইলা সঙ্গে লঞ্। ॥১ 

তারপর একে একে খন্যমূক পবৰত, দগ্ডকারণ। প্রভৃতি তীর্ঘভ্রমণ 

করে, সপ্তুতাল বিমোচন করে ক্রমে ন।সিক, ত্রাম্বক, পঞ্চবটী পারিক্রম। 
করে মহাপ্রভু আবার এলেন গোদাবরী তীরে বিদ্যানগরে । এলেন 
তিনি র্বায় রামানন্দের কাছে । আপন অন্করতমকে পেয়ে রায়ের 
অস্তরও ভরে ওঠে সুধারসে ! 

_ আমার সংগৃহীত এই রত্ব ছুটি নাও। 

_-কৃষ্ণকর্ণামৃত' ! 'ব্রহ্মলংহিত।? ।-_ছটি গ্রন্থই দুর্লভ রত | 
১. টচতন্তচরিতামৃত। 
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_ রায়, কৃষ্ণমাধূর্ষের যে বর্ণনা, রাধাকৃষ্ণের নিগুঢ় তত্বের বে ইঙ্গিত 
দিয়ে তুমি আমাকে অমৃতরসে সিক্ত করেছিলে, সেইসব রস, সব 
সিদ্ধান্তই এই ছুই গ্রন্থে আছে। 

রামানন্দ সাগ্রহে গ্রন্থ ছুখানি মাথায় ভুলে নিলেন। ক্রমে 
নীলাচলে, গৌড়ে, সমগ্র বৈষ্বসমাজে এই ছুই গ্রন্থের বিস্তার হতে 
থকে । পাঁচ সাত দিন পরম আনন্দে কটে গেল। প্রস্ুপ্ন মন এখন 
নীলাচল-মুখী। গৌড় ও নীলাচলের ভক্তদের সঙ্গে মিলিত হবার জনা 
অধ্দীর হলেন -_ শন্তরে টউপলঙ্ষধি করলেন তাদের বিচ্জেদ-তাপ। 
রায়কে তাড়াতাড়ি নীলাচলে চল আাসবার এনুরোদ করে, তিনি 
'অগ্রপর হলেন নীলাচলের পথে । 


॥ পছ্েরো ॥ 


দীর্ঘ ছ'বছরের পদযাত্র। শেষ হলো । 

মহাপ্রভু ফিরে এলেন নীলাচলে । 

আলালনাথে এসে তিনি কৃষ্দদাসকে পাঠালেন নিতানন্দ প্রন্ভৃতি 
ভক্তদের কাছে । দ্রুত অন্দীর চরণে সবাই ছুটে চলেন সেখানে প্রত 
দর্শনের আশায় । পথেই মিলন হয়। পীরে সবাইকে নিয়ে তিনি 
এলেন প্রাণনাথ জগন্নাথের রে । দ্বার অতিক্রম করে এলেন ভিতরে 
যেখানে বেদীর উপর রয়েছেন ত্রিমৃতি__সুভদ্রা-জগন্নথ-বলরাম । 
প্রতুর দৃষ্টি জগন্নাথের মুখের দিকে, আর ভক্তদের তাষত দৃষ্টি তাদের 
প্রিয়তম প্রভুর দিকে 

মহারাজ প্রতাপঞ্রর এই শ্যোগের অপেক্ষায় ছিলেন । তার 
অনেক দিনের অভিলাষ মহাপ্রভুকে দর্শন করবেন, এবং কণ। বলবেন 
তার সঙ্গে। তার কৌতুহলের আরে। একটি নিগৃঢ় কারণ ছিল। 
গৌড়দেশের যে সন্াসীর সংস্পর্শে এসে তার সভাপগ্ডিত, কঠোর 
অদ্বৈতবাদী সার্ভৌম ভট্টাচার্যের এমন আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটেছে, 
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ন! জানি তিনি কেমন। এজন্য সভাপগ্ডিতকে তিনি অনুরোধ 
করেছিলেন । উত্তরে সার্বভৌম রাজাকে বলেছিলেন : 
বিরক্ত সন্ন্যাসী তিহো৷ রহয়ে নির্জনে । 
স্বপ্ণেহ না করে তিহে 1 রাজ-দরশনে ॥ 
তথাপি কোন প্রকারে তোমায় করাইতাম দর্শন | 
সম্প্রতি করিলা তিহে"। দক্ষিণে গমন ॥১ 
প্রতাপরুদ্র জিজ্ঞাসা করেছিলেন, জগন্নাথ ছেড়ে তিনি কেন 
গেলেন! 
মহান্তের এই লীলা । তীর্থ পবিত্র করার জন্যই তিনি তীর্ঘভ্রমণ 
করেন আর সেই সঙ্গে সাংসারিক লোকদেরও উদ্ধার করেন । 
_-তীকে আপনি যেতে দিলেন কেন? পায়ে ধরে যত্ব করে 
এখানে রাখলেন না৷ কেন 1 
তখন প্রতাপরুদ্র তার সভাপগ্ডিতের মুখে এই উত্তর শুনেছিলেন : 
তিহে। ঈশ্বর স্বতন্ত্র । 
সাক্ষাৎ কৃষ্ণ তিহৌ নহে পরতন্ত্ ॥ 
তথাপি রাখিতে তারে বন্ত যত্বু কৈল। 
ঈশ্বারের স্বতন্ত্র ইচ্ছা রাখিতে নারিল ॥২ 
সাবভৌম রাজাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, প্রস্থ তীর্ঘভ্রমণ করে 
ফিরেছেন, এইবার তার সঙ্গে যাতে দর্শন হয়, সেই চেষ্টা করবেন। 
মহাপ্রভু নীলাচলে আসার পর একদিন তার কাছে রাজার অনুকূলে 
অনুরোধ করা হলো । অনুরোধ করলেন স্বয়ং নিতানন্দ। সার্বভৌম 
ও অন্যান্তা ভক্তবৃন্দ। মহাপ্রভু স্বীকৃত হলেন না। এই নিয়ে গীড়াগীড়ি 
করাতে তিনি শ্রীক্ষেত্র তাগ করে চলে যাবার ভয় দেখালেন । 
শুনে প্রতাপরুদ্র কেঁদে উঠলেন । 
দর্শন বিনা প্রাণতাগ করবেন ঠিক করলেন। 
ইতিমধো রায় রামানন্দ নীলাচলে এসে গেছেন । 
রাজ। তার অভিলাষ এবং অভিলাষ পুর্ণ না হলে প্রাণত্যাগ করার 
১২ শ্রীচৈতহুচরিতামৃত। 
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সংকল্পের কথা রামানন্দের গোচরে আনলেন । বুদ্ধিমান বিচক্ষণ রায় 
মধ্যস্থৃত। করতে স্বীকৃত হলেন এবং আশ্বাস দিলেন রাজাকে । 

দেখতে দেখতে রথযাত্রা এসে গেল । 

গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দ এসেছেন । নিত্যানন্দ, শ্রীবাস, মুকুন্দ প্রভৃতিকে 
পুরোভাগে রেখে গঠিত হয় সাতটি সংকীর্তনের দল। পুরীর রাজপথে 
সে এক অপূর্ব দৃশ্ঠ | সচল গৌরবর্ণ জগন্নাথকে পুরো ভাগে রেখে, রথে 
চলেছেন অচল নীল দারু জগন্নাথ । মুদক্গ এবং করতাল সহযোগে শুরু 
হয়েছে উদ্দাম কীর্তন__সে কীর্ভনধ্বনিতে পুরীর আকাশ-বাতাস 
মুখরিত। সাতটি দলের কীর্তন চলেছে একসঙ্গে আর সাতটি দলেই 
ঘুরে ঘুরে নৃতা করছেন গৌরহরি। চোখের জলে বুক ভিজে যাচ্ছে, 
সেই সঙ্গে তার শ্রীঅঙ্গে ফুটে উঠেছে অষ্ট সাত্বিক বিকার-_স্বেদ, কম্প, 
পুলক প্রভৃতি । ক্ষণে ক্ষণে হারাচ্ছেন বা জ্বান। তবুও সবমধুর কণ্ঠে 
গাইছেন : 

সই .ত1 পরাণনাথ পাইলু' 
যাহ। লাগি মদন দহনে ঝুরি গেলু'। 

দূর থেকে তৃষিত নয়নে চেয়ে আছেন মহারাজ প্রতাপরুদ্র | 
সাবভীম একটি উপায় ঠিক করে রেখেছিলেন। তিনি রাজাকে বলে 
দিয়েছিলেন রখের আগে ননতা করতে করতে প্রেমাবিষ্ট হয়ে প্রভৃ'যখন 
পুষ্পোগ্ঠানে প্রবেশ করবেন “সই স্থযোগটা নিতে হবে । কি ভাবে? 
ন। রাজবেশ পাঁরতাগ করে মহারাজকে যেখানে বসে একমনে ঈষৎ 
উচ্চৈঃন্বরে রাসপঞ্চাধ্যায়ী১ পাঠ করতে হবে। প্রভুর মন সহজেই 
আকৃষ্ট হবে সেই পাঠ শুনে । তখন রাজ! যেন একাকী গিয়ে 
মহাপ্রভুর চরণ ধরেন । কুষ্চনাম শ্রুবণে তার বাহ্াঙ্ঞান থাকে ন1। সেই 
আবিষ্ট অবস্থায় তিন আপনাকে বৈষ্ণবজ্ঞানে আলিঙ্গন করবেন । এ 
ছাড়া, স্বয়ং রামানন্দ প্রভুর মন ফিরিয়ে দিয়েছিলেন রাজার অনুকূলে । 

১ শ্রীমন্ভাগবতের দশম স্বন্ধের ২৯-৩৩ এই পাঁচটি অধ্যায়ে বপিত হয়েছে 
শরীকৃঞ্ণের রাসলীলা । তাই এই অধ্যায় পাচটি রাসপঞ্চাধ্যায়ী নামে অভিহিত 
£স্বে থাকে। 


১৪৭ 


মধ্যাহ্ুকাল। ন্বতাক্রান্ত প্রক্ু প্রবেশ করলেন সেই পুশ্পো্ানে 
ক্ষণিক বিশ্রামের জন্য । রাজ। প্রতাপক্দ্র বৈষ্ণব বেশে কম্পিত 
পদক্ষেপে এলেন সেখানে । প্রত্ণুর ছুই চোখ ক্ষ, ভূমিতলে অর্ধশয়ান 
করে আছেন । রাজ। বীরে ধীরে শ্রীচরণে মাথ। রাখলেন, ছুই নয়নে 
পড়তে থাকে অশ্রুধার। । আবৃত্তি করতে লাগলেন ভাগবতের শ্লোক । 
শুনে আনন্দোৎফুল্প মুখে প্রভু বলতে লাগলেন? বলে ! বলে! ! 
শেষে প্রতাপকদ্র পাঠ করলেন এই নি 
তব কথাম্ৃতং তপ্রজীবনং কবি ভিরীডিতং কল্মষাপহম্‌। 
আবণমঙ্গলং শ্রীমদ'ততং, ভূবি গৃণন্তি যে ভুরিদ। জনাঃ ॥১ 
চোখ বুজেই রাজাকে আলিঙ্গন করে প্রভু বলেন, কে তুম? 
কুঞ্চলীলামূত পান করালে আমায় ? 
_-আমি তোমার দাসের দাস, প্রভূ । 
প্রভু যেন ন। চিনেই প্রতাপকদ্রকে অন্তরঙ্গবপে গ্রহণ করলেন । 
প্লাজ। কৃতকুতার্থ হযে পুষ্পোগ্ভান থেকে বের হয়ে এলেন । 


মহাগ্রাভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের জীবনে প্রামানন্দ্রে সঙ্গে মিলন একটি 
উজ্জ্রল অধ্যায় । এই এতিহাসিক মিলন পুক্বসহাজে স্মরণীয় হয়ে 
আছে একটি বিশেষ তত্বের আলোচনার জন্য | অতি নিগৃঢ সাধা-সাধন 
তন্্র পৃথিবীতে সেই প্রথম বিদ্যানগরে গগাদাবরী তীরে আলোচিত 
হযেছিল। আজে। যেন আমরা কল্পনার চক্ষে দেখি_ দক্ষিণ ভারতে 
তীর্থ-পরিক্রমার পথে বিদ্ভানগরে এসে উপস্থিত হলেন এক তকণ 
গৌরকান্তি অপবপ সন্নাস।। হাতে জপমালা, কণ্ঠে কৃষ্চনাম, তার 
কমলনয়ন ছুটি যেন কার অন্বেষণে ইতস্ততঃ ধাবিত। 

উড়িষ্যারাজের অধান ব্ানগরের শাসনকর্তা রায় রামানন্দ 
মধ্যাহ্ন স্নানের জন্য গোদাবরী তীরে এসেছেন । দোলায় চড়ে, ভাট 
পুরোহিত নিয়ে রায় উপনীত হলেন, তার 'পণ্গতে বাদকের দল। 
সন্নাাসীর বকুল দৃষ্টি অমনি ধাবিত হয় তার প্রতি ; রামানন্দের দৃষ্টি 
চর ১ শ্রীমন্তাগবত, ১৯।৩১।১ 


১৪৮ 


আকৃষ্ট হয় সন্গ্যাসীর প্রতি ৷ এই সন্ন্যাসীকেই তে। তিনি আজ ধ্যানের 
সময় দেখেছেন । কে ইনি? 

দোলা থেকে '“নমে অধীর চরণে সন্যাসীর পায়ের তলায় প্রণ৩ 
হলেন। তিনি বাকুল বা বাড়িয়ে রায়কে হাত ধরে উঠিষে জিজ্ঞাসা 
করেন, তুমি কি রায় রামানন্দ ? 

_ হ্যা আমিই সেই অধম দাস। 

শুভক্ষণটি যেন এতক্ষণ প্রতীক্ষা করছিল। 

মহাপ্রভু ও রামানন্দ ছুক্ত"ন দ্র আলিঙ্গনে বদ্ধ হলেন। 

হৃদয়ে হৃদয়ে (মে যায় ভগবার ও ভক্তের সন্ত । 

উভয়েই উৎকষ্ঠিত নিভৃত আলাপের জন্য । 

[দন শেষ হয়ে সন্ধণ এলো । প্রস্ত প্রতীক্ষা করছেন । একটিমাত্র 
ভূতা সঙ্গে করে রায় এসে মিলিত হলেন তার সঙ্গে। বসলেন ছুজনে 
এক নিভৃত নির্জন স্থানে । উভয়েই কুষ্ণচ-রসে রসিক । একজনের 
মধ্য তীক্ষ পিপাসা, অন্যজন “মটাবেন দেই তুষ্তা। কারণ তিনি ভিন্ন 
এই তত্বের আর দ্বিতীয় বক্তা নেই। আরম্ত হয় কথাবা ঠ! ছজনের 
মণ্যে। তৃতীয় বাক্তি কেউ সখানে উপস্থিত ছিল না। 

প্রভু । রায়। পড় শ্লোক সাধ্যের নিয় । 

রার়। স্বধর্মাচরণে বিষুভক্তি হয় । 

প্রভূ । শাস্ত্রীয় প্রমাণ-সহ জানতে চাই সাধ্য-সাপন তত্ব । 

রায়। আমার কথার সমর্থনে বিষুপুরাণের একটি শ্লোক আপনাকে 
শেনাচ্ছি : 

বর্ণাশ্রমাচারব'তা৷ পুরুষেণ পরঃ পুমান্‌। 
বিষ্ল্রারাধাতে পন্থা নান্যা্বষ্াবকারণম্‌॥ ৩1৮৮ 

_-পরম পুকষ ।খঞ্ বর্ণীশ্রমাচার-সম্পন্ন পুরুষ কর্তৃক আরাধিত 
হয়ে থাকেন, বস্তুত বর্ণাশ্রমাচার ভিন্ন বিষুগ্রীতি-সাধনের অন্য উপায় 
নেই।' 

প্রভু তখন বলেন, রায়, এসব বাইরের কথা শুনিও না_একট 
এগিয়ে চলো । 


১৪৯ 


রায়। তাহলে কৃ্ণে কর্ম অর্গণ সকল সাধোর সার । এর সমর্থনে 
গীতায় প্রমাণ আছে। ৃ 

প্রভু। না রায়, এও বাইরের কথা, আর একটু গভীরে যাও। 

আশ্চর্য, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তার প্রিয় শিষ্য অর্জনকে যে কর্ম এবং কর্মফল 
ত্যাগের উপদেশ দিলেন, গৌরহরি তাকেও গুরুত্ব দিলেন না । প্রভু 
তাই রায়ের কথায় সম্তোষলাভ করলেন না । তখন রামানন্দ বললেন, 
ন্বধর্মত্যাগ ভক্তি সাধ্যসার | এর সমর্থনে বথাক্রমে ভাগবত ও গীত৷ 
থেকে ছুটি শ্লোক উদ্ধৃত করে প্রভৃকে শোনালেন । 

প্রভু । এহো। বাস্। 

পামানন্দ বিম্মিত। কর্ম, যোগ, জ্ঞান--সব সাধনার কথা বর্ণনা 
করে, সমগ্র গীতার শেষে শ্রীকৃষ্ণ যেন সবচেয়ে গোপনীয় কথাটি 
অঙ্জনের কানে কানে বললেন-_ এইবার শুধু তোমাকেই বলি, আমাকে 
লাভ করার উপায়টির কথা । ধর্মাধর্ম, সব কিছু ত্যাগ করে তুমি আমার 
শরণ নাও, তাহলে তোমাকে বুকে তুলে নেব আমি । 

প্রভু । রায়, এও বাইরের জিনিস, আরে। গভীরে চলো । 

রায়। *চ্ছানমিশ্রা ভক্তি সাধ্যসার |, 

এর সমর্থনে গীতার একটি শ্লোক উদ্ধত করলেন । তথাপি প্রভুর 
কাছে জ্ঞানমিশ্রিত ভক্তিও যথেষ্ট বলে গৃহীত ব৷ স্বীকৃত হলো! না! । তিনি 
কিন্তু পরাবিষ্তা তথ! পরাভক্তিকে “বান” বলেন নি। বলেছেন, এশ্বর্য 
জ্বানমিশ্রা, মমত্ব-বৌধহীন, সংকীর্ণ যে কৃষ্ণতক্তি, তাই-ই বাইরের জিনিস। 
কংসের কারাগারে দেবকী আর ছ্বারকায় প্রধান। মহিষী রুক্মিণীর মধ্যে 
যে মনোভাব প্রকাশ পেয়েছিল তা এই এশ্বর্যজ্ঞানমিশ্র! ভক্তিরই নামান্তর 
মাত্র ছিল। তাই একে তিনি বাইরের জিনিস বলে চিহ্চিত করলেন | 

তখন রসিকশেখর রামানন্দের কণ্ঠে বন্ধুত হয়; 'ভ্ঞানশুন্ত ভক্তি 
সাধাসার ।' ভাগবত থেকে এর সমর্থনে শ্লোক উদ্ধৃত করে বললেন, 
ধার! সাধুসঙ্গে থেকে, তাদের মুখ থেকে শ্রাভগবানের চরিতকথ বা তার 
ভক্তদের কথ শ্রবণপূর্বক জীবনধারণ করেন ত্রিভূবনের মধ্যে তাদের 
দ্বারাই প্রায়ই তুমি বশীভূত হও । 


১৫০ 


অকাট্য যুক্তি। অতি ভাবগর্ভ এই উক্তি। প্রতুকে তখন স্বীকার 
করতে হলো? হা? এ হয় । 

রামানন্দ এতক্ষণ নান। পথ দিয়ে তার মহান্‌ শ্রোতাটিকে নিয়ে 
এসে পৌছলেন সেইখানে যেখানে জ্ঞান-শুস্তা ভক্তি রূপান্তরিত হয় 
বিশুদ্ধ প্রেমে । বুন্দাবনে এরশ্বষের কত না লীলা ঘটেছিল-_-যশো দ। 
তার গোপালের মুখবিবরে প্রতাক্ষ করেছিলেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, গোপালকে 
রজ্ছু দিয়ে বাধতে গিয়ে শ্রান্ত-্রান্ত যশোদাঞ্গ একবারও মনে 
হলে। ন।_-ইনি তো গোপাল নন, ইনি যে বিশ্বপালক বিশ্ববিপাত। | 
ভ্তানী ভক্ত উদ্ধব, ভক্ত দেবধি নার্দ পর্যন্ত কৃষ্ণভক্তের প্রকৃত মহিম। 
জানতেন ন। বা বুঝতেন না। কৌশলে এ'দের কাছে প্রকটিত করেন 
কৃষ্ণভক্তের মহিম। স্বয়ং শ্রীরুষ্ণচ। সেসব কাহিনী আছে ভাগবতের 
পাতায় পাতায় । মহ] জ্ঞানী উদ্ধব নিজেকে ব্রজগেোপীদের প্রেমের 
পদমূলে লুষ্ঠিত করে বলেছিলেন, তিনি যেন বৃন্দাবনের লত।, গুল্স' তুণ 
হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। গোপীদের অকৈতব কুষঝ্-প্রেম আগ 
সবার্থগন্ধহীন ভালবাস! প্রতাক্ষ করে নারদেরণ সেই একই অনুভূতি 
হয়েছিল । 

তাই তো! প্রভু আনন্দের সন্ধান (পেয়ে, রামানন্দকে বললেন, হ।।, 
এ হয়। তবে আরো একটু নিগুঢ় কিছু শুনতে চাই তোমার মুখে । তখন 
রসিক বন্ত। বললেন : 'প্রেমভক্তি সবসাধ্য সার ।' 

এবার প্রেম রাজোর চৌহদ্দির মধ্যে আস। গেল। 

অদূরেই দেখ। যায় সেই ্রম-দেউল । 

শ্রবণ, কীর্তন, সাধুসঙ্গ প্রভৃতির অনুষ্ঠান যখন হৃদয়কে শ্রদ্ধাভ্তি- 
লাভের যোগা করে তোলে, তখনই সাধক এই হুর্লভ প্রেমভক্তি লাভ 
করে ধন্য হন; পূর্ণ হন, তৃপ্ত হন। তখনই চিন্তে স্ফুরণ হয় শ্রীকৃষ্ণের 
সঙ্গে সম্বন্ধজ্ঞানের । তখন সাধক উন্মুখ হয়ে উঠবেন দাস্য-সথা-বাৎসলা 
প্রভৃতি নিজ ভাবানুযায়ী ভজনের জন্য । 

প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর । 
রায় কহে দান্তপ্রেম সর্বসাধ্য সার ॥ 


১৯৫০ 


প্রভূ কহে এহো হয় আগে কহ আর | 
রায় কহে সথ্যপ্রেম সবসাধ্য সার ॥ 
প্রভু কহে এহোত্বম আগে কহ আর। 
রায় কহে কান্তু। প্রেম সবসাধ্য সার ॥১ 
এই কান্তাপ্রেমের মধো সবই আছে শান্তের নিষ্ঠ।, দাস্তের সেবা, 
১ সখোর গ্লীতি, আর বাংসলোর মমতাপিকা। সকলের উপর আছে 
কায়মন-প্রণ, জাতিকুলমান, সর্বন্থ দিয়ে শ্্রীকৃষ্ণ-সেবন | কাস্থাপ্রেমেই 
মকল রসের পূর্ণত। | 
প্র অধীর আনন্দে বলেন, 'রায় ! সাধোর সীম! এই পযন্তই | 
।কন্ত তোমার রপভাগুারে আর কি কিছুই নেই? যদি আতুর কিছু 
খকে তবে বলো ।' 
রামানন্দের বিস্ময়ের সীম।-পরিসীম। নেই । এরও পর? কিআর 
আছে এর পরে ? এই পৃথিবীতে এমন কথ। আর তে। কেউ কখনে। 
ক্িত্ধাস। করে নি। বুও বললেন, ব্রজগোলীদের মধো শ্রীমতী রাধিক! 
সর্বশ্রে্ঠ।। আর তার প্রেমই সাধ্যের চরম কথ।। ভাগবত “থকে 
ক্লোক তুলে প্রমাণ দিলেন। কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দ থেকেও 
রাধকার -্রষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করলেন । 
রু]য়। তোমার কাছে আমার আস|। সার্থক হলে। | আমি সন্ন্যাসী 
কৃষ্ণকথ। [কিছুই জানি না । কৃপা করে আমাকে শোনাও কৃষ্ণতব্র, 
প্লাধাতত্ব। প্রেমতত্ত | 
_ঈশ্বর পরম কুঞ্চ স্বয়ং ভগবান সবধশক্তিমান, সর্বৈশ্বধময়, 
সচ্চদানন্দত্ববপ | বেদে ধাকে বলা হয়েছে 'রসো বৈ সঃ" শ্রীকৃষ্ণ সেই 
ঘনীভূত মৃত্তি, অখিলরসাম্মতসিন্ধু। 
রায়, কৃপা কর। দুজনার বিলাস-মহত্ব বর্ণনা করে আমাকে 
অমৃতময় করে তোল। 
_-বলবার তে! আর কিছু নেই, বলবার সাধাও নেই । তবে 
একটা গান শোনাতে পারি । 
১ শ্রীচৈতন্তচরিতামৃত। 


১৫২ 


তারপর গভীর রজনীর নিস্তব্ধ আকাশকে তরঙ্গায়িত করে গম্ভীর 
স্বললিত কণ্ঠে রায় গাইলেন : 
পহিলহি রাগ নয়নভঙ্ষ 'ভেল । 
অনু্দিন বাঢ়ল অবধি ন। গেল ॥ 
না সে রমণ, না হাম রমণী | 
ছু'্ মন মনোভব পেষল জানি ॥ 
এ সখি ' সেসব প্রেমকাহিনী । 
কান্ঠ ঠামে কহৰি, বিছুরলল জানি ॥ 
ন ফোজলু দূতী, না) খোজলু আন । 
ছক মিলন মাঝত পাঁচবাণ ॥ 
অব সোঈ বিবাগে তু ভেলি দূতা | 
স্তপৃকখ প্রেমক এঁছন-রীতি ॥১ 
তখন লীলারসে উচ্ছলিত, উদ্বেলিত হয়ে প্রভু গভীর মালিঙ্গন 
রায়কে হৃদয়-বদ্ধ করলেন । দশ দিন বিদ্যানগরে কৃষ্ণকপায় অন্িতবাভিত 
করে এবারে প্রভু বিদায়ের জন্য প্রস্তুত হলেন | বিদায়বেলায় পরম ভক্ত" 
মতা অধিকারী রায় রামানন্দকে কুতার্থ করলেন তার স্বৰপ পদখিয়ে : 
তবে প্রভু হাসি তারে দেখাইলা স্ববপ 
রসরাজ মহাভ।ব ছুই একরূপ ।২ 
এই অপর্ব রূপ দেখে আনন্দে মুছিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন 
রাম।নন্দ | 


॥ বোলো ॥ 


এবার প্রভু বৃন্দ/বন যাওয়ার জন্য বাগ্র হয়ে উঠলেন। 
সেহ সন্নাস গ্রহণের পর বৃন্দাবন যাবেন ঠিক করেছিলেন, কিন্ত 
তখন তাকে নিত্যানন্দ পথ ভুলিয়ে শাস্তিপুরে অদ্বৈত গৃহে এনেছিলেন । 


১,২ শ্রীচেতন্তচরিভামুত। 


১৫৩ 


পে যাত্রায় তার বৃন্দাবন যাওয়! হয় 'নি। তারপর দীর্ঘদিন গত 
হয়েছে । দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ করেছেন বছর ছুই। তারপর নীলাচলে 
ফিরে এসে ভক্তসঙ্গে কিছুকাল অতিবাহিত করলেন। রথযাত্রার সময় 
গৌড়দেশ থেকে যেসব ভক্ত আসতেন তাদের সঙ্গে কৃঃকথ! নিয়ে 
আলোচন। করতেন, কখনো ব| নিজের মায়ের কুশলবার্তী জিজ্ঞাস 
কলরাতিন। 

বিদায় সময় আসন্ন । 

নিত্যানন্দের সঙ্গে প্রভূ একাদন গোপনে কথাবার্তা বললেন। 
তাকে প্রতি বছর নীলাচলে না৷ এসে, গৌড়ে থেকে ভক্তি বিলাবার 
অন্থরোধ করলেন । অনুরোধ করলেন দার-পরিগ্রহ করে সংসারধর্ম 
পালন করতে । এক ভক্ত জিজ্ঞাসা করলেন, প্র, আমর! গুহস্থ। 
বিষয়ী, আমাদের সাধন। কি? গৌরহরি উত্তর দিলেন : 

কুষ্ণসেব। বৈষ্ুব সেবন 
নিরন্তর কর কষ্ণনাম সংকীর্তন | 

আরেকজন ভক্তের প্রশ্ন : “বৈষ্ণব চিনিব কেমতে ?' অমনি প্র 
বললেন, ধার মুখে একবার কৃষ্ণন।ম শুনবে তিনিই বৈষুব আর বৈষ্ণব 
মাত্রই পুজ্যশ্রেষ্ঠ। নাম থেকেই নববিধা ভক্তি হয়, নাম দীক্ষাদির 
অপেক্ষা রাখে ন। | জিহ্বায় স্পর্শমাত্রে আচগুাল সকলকে উদ্ধার করে 
আর তাতেই জীবের অন্তরে কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হয় । বৃন্দাবন যাত্রার 
পূৰে সাবভৌম ভট্রাচার্ষের বিশেষ অনুরোধে একদিন তার গুহে ভিক্ষা 
গ্রহণ করলেন। 

দক্ষিণ থেকে ফিরবার পর ভক্তের আগ্রহ 'ও আকুল চায় ছু" বছর 
অতিক্রান্ত হলো। তৃতীয় বর্ষে রথয|ত্রাদির উৎসবের শেষে প্রভু 
বৃন্বাবন-যাত্রার সংকল্পে দৃঢ় হলেন । শরৎকাল। [বজয়া! দশমীর দিন 
প্রভু যাত্র। করলেন। নীলাচল থেকে যাত্রা! করে প্রভূ যখন কটকে 
পৌছলেন, পিছনে দোলায় চড়ে রায় রামানন্দ এসে মহারাজ 
প্রতাপরুদ্রের কাছে নিবেদন করলেন প্রভুর আগমন-বাত| | 

নিজের রাজধানীতে পরম দেবতার পদধূলি পড়েছে। 


১৫৪ 


এই সংবাদ জেনে, মহারাজা! পুলকিতচিত্তে সসন্ভ্রমে ছুটে এসে 
প্রভুর পদতলে লুষ্ঠিত হলেন । এবার বিষয়ী বলে অবজ্ঞাত হলেন না' 
প্রভ় মহারাজকে নিবিড় আলিঙ্গনে বন্ধ করলেন। প্রভুর সঙ্গে চলেছেন 
অনেক ভক্ত-_ন্বরূপ, জগদানন্দ। গদাধর প্রভৃতি। এদের মধে। 
গদাধরকে তার সঙ্গে যেতে নিষেধ করে প্রভু বললেন, 'গদাধর ! তুমি 
ক্ষেত্র-সন্নযাস পরিত্যাগ করে আমার সঙ্গে এসো ন। 1” 

__তুমি যেখানে সেখানেই তো নীলাচল-ক্ষেত্র । 

- শ্রীক্ষেত্রেই তুমি সন্নাস-জীবন যাপন করবে, সংকল্প করেছিলে । 

-ব্রসাতলে যাক আমার ক্ষেত্রুসন্নাস। আমি তোমার সঙ্গে 
যাব। 

__কিন্ত তোমার গোপীনাথ বিগ্রহ আছেন । তার “নবা তো তুমি 
ত্যাগ করতে পার ন। ? 

_তোমার চরণ-দর্শনে গাগীনাথের “সব। থেকে কোটি গুণে মধিক 
সেবা হয়। 

_কিন্তু সেবাত্যাগ অপরাধের জন্থ যে আমি দায়ী হব ? 

-_না) তোমার কোনো দায় নেই, আমার অপরাধের দায়িত 
আমারই । 

যদি আমাকে সুখী করতে চাও, তবে আমার শপথ আর ,কছু 
বলে না। ফিরে যাও নীলাচলে । 

অগত্য। গদাধরকে নিরানন্দ নীলাচলে ফিরে আসতে হলো । 


চলতে চলতে প্রভু যাজপুর এলেন । রায় রামানন্দ এই পর্যন্ত 
প্রভুর সঙ্গে এসেছেন' রাত্রিদিন কৃষ্ণকথায় মগ্ন হয়ে আছেন দুজনে, কিন্ত 
এইবার তার বিদায়ের পাল! । রায়কে বিদায়-সম্তাষণ জানাতে প্রভুর 
বুক ফেটে যার, তবুও বিদায় দিতে হলে! | রায় মৃদ্থিত হয়ে মাটিতে 
পড়লেন । তথন রায়কে কোলে নিয়ে প্রভূ কাদতে লাগলেন। 
কিছুক্ষণ বাদে ছু" হাতে যেন সব কোমলতা৷ ত্যাগ করে প্রড় উঠে 
এলেন । 


১৫৫ 


'্মারুস্ত হয় একক পরিক্রম! ৷ 

উড়িত্যা রাজাসীমাস্ত শেষ হলো-_ শুরু হলে! যবন অধিকারীর 
রাজ্য। সেই যবনরাজ হিন্দু বেশ ধারণ করে প্রকে দর্শন 
করতে এলেন। দূর থেকে প্রভকে দর্শন কর। মাত্রই যবনের অন্তর 
পুলকে আনন্দে শিহরিয়৷ ওঠে _হিন্দু ভক্তের মতোই মাটিতে মাথ। 
নত করে তিনি দণ্ড-প্রণাম করলেন । কৃপায় তাকে অঙ্গীকার করলেন, 
অধিকারী ধন্য হলেন। দীর্ঘকালের বিরোধের অবসান হলো-_-যবন 
ও হিন্দু হুই রাগ অপিকারী প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ হলেন। 

বুন্দাবনের পথে প্রভূ এলেন শাস্তিপুরে । 

এথানে অছৈত-গৃহে কয়েকদিন এবং অন্যান্য ভক্তগৃহে কয়েক 
দিন বাস করে চললেন বৃন্দাবনের পথে, সঙ্গে চলেছে অগণিত লোক | 
উপনীত হলেন রামকেলি গ্রামে । এখানে শ্রীরপ-সনাতনকে দর্শন 
দান করে ভারদের জীবন ধন্ঠ করলেন। প্রভুর চরণস্পর্শ মাত্রেই 
সাকরমল্লিক 'ও দবীরখাসের জীবন রূপাস্তুরিত হয়ে গেল-_তিনিই 
তাদের নবজীবনে নতুন নামকরণ করলেন__রূপ ও সনাতন। প্রতুর 
সঙ্গে লক্ষ লক্ষ “লাক-__এত লোক সঙ্গে নিয়ে বৃন্দাবন যাওয়। উচিত 
নয়, এই বলে সনাতন নীরব হলেন । 

ঠিক কথাই বলেছেন সনাতন । 

এত লোকজন পরিবৃত হয়ে বৃন্দাবন বাওয়ার রীতি নয়। প্রভু 
বুঝলেন সনাতনের হাঙ্গতের সত্যতা । তবু তিনি এগিয়ে “কানাই- 
নাটশালা' নামক একটি স্থান পর্যস্ত এলেন। কিন্তু মন নহস৷ বিমুখ 
হয়ে চললে!--তিনি বিপরীত পথ ধরলেন-_নীলাচলের পথ । শান্তিপুরে 
অদ্বৈত বসে আছেন, হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে সেখানে গৌরহরির শুভ 
আগমন । আনন্দ আবেগ দিশাহারা আচার্য! খবর পেয়ে নবদ্বীপ 
থেকে ভক্তদের সঙ্গে শান্তিপুরে এলেন শচীমাতা। 

মায়ের চরণে মাথ! লুটিয়ে দিলেন পুত্র । 

দীর্ঘ বিচ্ছেদে কাতর মায়ের বুকে অশ্রুসিক্ত মুখখানি রেখে, 
হই হাতে বৃদ্ধা জননীর গলা জড়িয়ে শিশুর মতো ডাকতে থাকেন প্রভূ-- 
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মা! তুমি কেদো না, আমি তোমার অধম “ছেলে । আমার ক্ষম! 
কর মা। অমনি শচী দেবী ভুলে গেলেন সমস্ত ছঃখ-বেদনা-_বুকের 
নিধিটিকে বুকে তুলে নিলেন । অপূর্ব এই দৃশ্য কল্পনা করেও আনন্দ । 

_ নিমাই! যে-কদিন এখানে থাকবে আমি তাকে ভিক্ষা দেব। 

শচীমাতার এই অনুরোধ ভক্তর। রাখলেন। 

জননী তার জীবনের সাধ মিটিয়ে এই শেষ ভিক্ষা দিলেন। পুত্রও 
সেই সাধ মেটালেন। ভক্তর। আনন্দ “পলেন, শচীদেবীও আনন্দ 
পেলেন_ ভারা সকলেই “গীরহরির দর্শনলাভে ধন্য হলেন। কিন্তু 
বাকী রইলেন শুধু একজন । 

তিনি দেবী বিষুঃপ্রিয়। | 

সংসারে যিনি সবচেয়ে আপন, ভাগ্যের পরিহাসে তিনিই আজ 
তার সবচেয়ে পর । যিনি অতি কাছের, তিনিই আক্ত দূরের । একবার 
কি দেখ। হবে ন।? দে ওঠে বিষুতপ্রধার অন্তর । হয়ত বা কেঁদে 
ওঠে বিষুপ্রিয়াবল্পভের ও অন্তর | বিষুরপ্রিয়া আজ আর কিশোরী নন. 
পূর্ণ যুবতী । 

সন্ন্যাসীকে একবার জন্মর্মি দর্শন করনত হ্র। 

দীর্ঘ ছয বছর পরে জন্মভূমির কোলে এসে ছ্লাড়ালেন তিনি । 

নবদ্ীপের সেই পরিচিত পথঘাট--প্রতি বৃক্ষলত। সকলেই, আজ 
পরমানন্দে তাদের নিমাইকে যেন আকুলভাবে জডিযে রাখতে চাইল। 
প্রভূ তাদের সন্গেহ স্পর্শ দিতে দিতে চলেছেন দীর পদক্ষেপে । 
ক্রমে এসে নিজগৃহের সম্মুখে এসে দাড়ালেন । দঙ্গে তার কত লোক । 

বিষ্প্রিয়! প্রহর গুণছেন গৃহকোণে বসে । 

কখন দয়িত এসে দাড়াবেন সম্মুখে । 

দাঁড়াবেন তিনি অতি নিকটে । 

কিন্তু পরমূহুর্তেই আশঙ্কায় আকুল হয় প্রাণ-_যদি দর্শন না দেন ? 

প্রভূ ভিতরে প্রবেশ করলেন না-_এপে দাড়ালেন গৃহের বাহিরে 
পথে। মলিন বসনা। তপকৃশ। বিষুপ্রিয়ার অন্তর কাপতে থাকে__ 
বাইরে তিনি যাবেন কি? এ শুভক্ষণ তো আর আসবে ন! এ জীবনে | 
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নিভৃত অস্তঃপুর থেকে বের হলেন নির্বাককুষ্ঠিতা কুলবধূ। 

এসে ঈাড়ালেন লক্ষ চক্ষুর সম্মুখে নতমুখী বিষুঃপ্রিয়া । 

জনতা৷ স্তম্ভিত, মর্মাহত | তাদের নিমেষহীন দৃষ্টি অশ্রুসিক্ত | যুক্ত- 
করে হৃদয়ের সমস্ত আকুতি নিয়ে বিষুপ্রিয়া লুটিয়ে পড়লেন প্রিয়তমের 
পদতলে-__“চাখের জলে ভিজিয়ে দিলেন দয়িতের রাঙাচরণ ছুটি। 

_ওঠো বিষুপ্রিয়া, বলো তোমার কি প্রার্থনা ? 

_-আমাকে পাথেয় দাও, প্রভু । তুমি কি আমাকে বাদ দিষে জগৎ 
উদ্ধার করবে? আমি কি এ জগতের নই ? 

তোমাকে দেবার মতো৷ আমার কিছুই নেই। শুধু এই ছুটি পাদ্ুক। 
মাত্র আছে। এই-ই তুমি নাও। 

নবদ্বীপ থেকে নিষ্কান্ত হলেন নবদ্বীপচন্দর। 

এ যেন সেই রাজপুত্র সিদ্ধার্থের মহাভিনিক্ষমণ | 


প্রভূ আসছেন । 

নীলাচলের পথে পথে সংবাদ রটে গেল। 

সাবভৌম, র।মানন্দ, গদাধর প্রভৃতি ভক্তগণ অধীর বিস্মষে ছুটে 
অগ্রসর হলেন । এরই মধ্যে বৃন্দাবন-ভ্রমণ শেষ করে তিনি ফিরে 
এলেনু আমাদের আনন্দ দেবার জন্য ? 

__ন। গদাধর | বুন্দাবনে যাওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়ন এখনে । 
মনে করেছিলাম গৌড়দেশ দিয়ে বৃন্দাবনে যাব, জননী ও জাহ্বীর চরণ 
দেখে । এই ভেবে গৌড়ে গেলাম । হাজার হাজার ভক্ত সঙ্গ নিলো-_- 
লাখ লাখ লোক এল কৌতুক দেখতে । “লাকের সংঘটে পথ চলা দায় 
হলো । গেলাম আমি রামকেলিগ্রামে। বপ-সনাতন সেখানে মিলিত 
হলেন আমার সঙ্গে । সেখান থেকে ফিরবার সময়ে সনাতন একটি 
ইঙ্গিত দিলেন : বৃন্দাবন-বাত্রার এই রীতি নয় । একাকী অথবা ছুই- 
একজন নিয়ে যাওয়াই উত্তম । এইবার তোমর। সবাই মিলে যুক্তি করে 
প্রসন্নচিত্তে আমাকে বৃন্দাবন যাবার উপায় করে দাও । মনে হয় গদাধরকে 
ছুঃখ দিয়ে গিয়েছিলাম, তাই আমার বৃন্দাবন যাওয়া ঘটল না । 
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_না প্রভূ! বুন্দাবনে যাওয়ার প্রয়োজন কি তোমার ? তুমি 
যেখানে থাকো, সেখানেই তো! বৃন্দাবন । তবুও লোকশিক্ষার জন্য 
তুমি যাবে, ব্যার চারমাস কেটে যাক, তারপরে যেও । 

দেখতে দেখতে চারমাস কেটে গেল। 

শরংকালের পু্ধমার রাতে প্রভু নীলাচল থেকে বনপথে বৃন্দাবন 
যাত্রা করলেন। নিজের ভক্তদের মধো একজনকেও সঙ্গে নিলেন ন)। 
নিলেন বলভদ্র ভট্টাচাষফ নামে এক নতুন গৌঁড়ীয়া ভক্তকে । বরাতে 
ক্রগম্নাথের আদেশ গ্রহণ করে, শেষ রাতে প্রভু চললেন বৃন্দাৰবনের 
পথে। রাঞ্পথ, নগরপথ তাগ করে প্রভু ঝাড়িখণ্ডের নির্জন অরণাপথ 
দিয়ে যাত্র। করলেন । 

নির্জন বনে চলে প্রস্থ কুষ্ঞনাম লইঞা| | 
হস্তীবাভ্র পথ ছাড়ে প্রভুরে দেখিয়া ॥ 
পালে পালে বা।ন্্র হস্তী গণ্ড শুকরগণ। 
তাপস মধে। আবেশে প্রভূ করেন গমন । 
ঝ|রিথণ্ডে স্থাবপ জঙ্গম হয় যত। 

কঞ্চনাম দিয়। প্রেমে কৈল উন্মত্ত । 

'যই গ্র।ম দিয়। যার যাহ। করে স্থিতি 
সেইসব গ্রামের লোকের হয় কৃষ্ণভক্তি ॥১ 

চলতে চলতে প্র বারাণসী এলেন। 

মণিকণিকার ঘাটে স্নান করছেন। অদূরে তপন মিশ্রও স্নান 
করাছ.লন। প্রভু যখন পুর্ববঙ্গে গিয়েছিলেন তখন সেইখানে 
পন মিশ্ও তাকে দেখেছিলেন । কিন্তু সে কতকালের কথ! । শুধু, 
দেখ| নয়-তাকে প্র সাধাসাধন-তত্ব শিক্ষা দিয়েছিলেন। এই তো 
সেই তণ্তকাঞ্চনবর্ণ, দীর্ঘ গৌরতনু--তখন সবাই জানত এঁকে নিমাই 
পণ্ডিত বলে। শুনেছিলেন ইনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন। 

মিশ্র প্রতুর চরণে প্রণত হলেন। 

তিনি উঠিয়ে তাকে আলিঙ্গন করলেন। মিশ্রের গৃহেই ভিক্ষার 

১ শ্রীচৈতন্তচরিতামৃত ৷ 
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বাবস্থা হলো । বৈদ্য চন্দ্রশেখর আচার্ষ প্রভু এসেছেন শুনে তাড়াতাড়ি 
উপনীত হলেন মিশ্রভবনে 
_-চন্দ্রশেখর ! এখানে তোমর। কেমন আছ ? 
_ৰড়ে। মনঃকষ্টে আছি প্রভু । 
_মনঃকষ্ট! কেন? এতে। শিবধাম, পরম পুণাভীর্থ 
__কিন্তু বড়ে। কঠিন স্থান কাশী । 
__একটু বুঝিয়ে বলো চন্দরশেখর | 
-_-কেবল "মায়া ব্রহ্ম, ঈশ্বর মায়।-_-এছাড়। আর কিছুই ওনতে পাই 
ন| এখানে । তাই আমর ছুজন তোমার চরণচিন্ত। সার করে এখানে 
পড্ডে আছি। তুমি বৃন্দাবন চলেছ। কপ। করে কয়েক দিন এখানে 
অবস্থান করে আমাদের তৃষিত হৃদয়কে কৃষ্ণরস।মুতে সঞ্ভীবিত করে যাও, 
এই আমাদের প্রার্থন। | 
প্রার্থন। মঞ্জুর হলৌ। প্রভূ দশ [দন রইলেন কাশীতে। এই 
দশ দিন মিশ্রের অনুরোধে অন্ত কোথাও নিয়ন্্ণ গ্রহণ করলেন ন। | 
দেখতে দেখতে গৌরহরির অলৌকিক রূপ, গুণ, ভাব ও প্রেম 
সম্বন্ধে লোক জানাজানি হতে থাকে, বৃদ্ধি পায় লোকের ভিড | ক্রমে 
বিখ্যাত মায়াবাদী সন্গ্যাসী প্রকাশানন্দের কানে এলে। প্রভুর কথ।। 
তিনি তার অনুগামীদের সাবধান করে দিলেন এর সংস্পর্শ পরিহার 
করে চলবার জন্য । একদিন, প্রীপাদ প্রকাশানন্দ সভাতে বসে বেদান্ু 
পড়াচ্ছেন। এমন সময়ে একজন ত্রাঙ্গণ এসে তাকে বললেন : 
এক সন্গ্াসী আইল! জগন্নাথ হৈতে। 
তাহার মহিমা! প্রভাব না পারি বণিতে ॥ 
প্রকাণ্ড শরীর শুদ্ধ কাঞ্চন বরণ। 
আজাম্ুলম্বিত ভুজ কমলনয়ন ॥ 
যত কিছু ঈশ্বরের সব সল্পক্ষণ | 
সকল দেখিয়ে তাতে অদ্ভুত কথন ॥ 
মহাভাগবত লক্ষণ শুনি ভাগবতে। 
সেসব লক্ষণ প্রকট দেখিয়ে তাহাতে ॥ 


১৬০ 


নিরন্তর কৃষ্চনাম জিহ্বা তার গায়। 
নেত্রধুগে অশ্রজল গঙ্গাধার। প্রায় ॥ 
ক্ষণে নাচে হাসে গায় করয়ে ক্রন্দন | 
ক্ষণেকে হুঙ্কার যেন সিংহের গঞ্জন ॥ 
জগৎ-মঙ্গল তার কৃষ্ণচৈতন্য নাম । 
নাম কপ গুণ তার সব অনুপাম ॥১ 
ব্রাহ্মণের মুখে এই কথ। শুনে প্রকাশানন্দ হাসলেন | তাচ্ছিলোর 
হাসি। অবন্থার হাসি । শিষ্যদের সাবধান করে দিলেন এই বলে 
অলৌকিক রূপ ও সৌন্দর্যের ফাদ .পন্তে এই ভাবুক দেশে দেশে ঘুরে 
বেড়ায়, আর মূর্েরা আকৃষ্ট হয় । সন্ন্যাসধর্ম ত্যাগ করে, বেদান্ত ভুলে 
যে শুধ কীর্তন নিয়ে মত্ত থাকে সেই চৈতন্যের 'ভাবকালি এই কাশীতে 
বিকাৰে ন।। 
তখনকার মতো! প্রভু নিরস্ত হলেন । 
বন্দাবনে চললেন বলভদ্রকে নিয়ে ৷ প্রয়াগে এসে ত্রিবেণীমণ্ডলে 
স্রান করলেন । তিন দিন রইলেন | নামপ্রেম বিতরণ করতে করতে, 
বন্ধ লোক সঙ্গে যাত্র! করলেন মথুরার পে । 


॥ সতেরো ॥ 


যেতে যেতে যেখানে দৃষ্টিগোচর হয় যমুনা! অমনি প্রভু ঝাপ দিয়ে 
পড়েন। 'সেবক ভট্ট সবতে রক্ষা করেন প্রভুর অচেতন দেহখানিকে। 
ক্রমে উপনীত হলেন মথরার সীমানায় । মথুর। দেখ। মাত্র তিনি যেন 
আর নিজেকে সম্বরণ কর.ত পারেন ন- অচিন্তানীয় প্রেমের প্রকাশ 
আরন্ত হয় দিবা তন্থুতে | কতক্ষণ পরে বাস্ন্ছান লাভ করে, স্নান করলেন 
বিশ্রামঘাটে | সান সোর ভাবমগ্ন হয়ে বসে আছেন এমন সময়ে সেখানে 
এক বিপ্র এসে প্রভুর চরণ ছুটি ধারণ করে [প্রেমে কাদা 5 থাকেন। 

১ প্রীচৈতন্তচরিতামৃত | 


১৬১ 
গৌরাঙ্গ-১১ 


গৌরহরি লক্ষ্য করলেন ব্রাহ্মণের শরীরেও অপূর্ব প্রেমের প্রকাশ । 
সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন : 
আর্য সরল তুমি বুদ্ধ ব্রাহ্মণ 
কাহ। হইতে পাইলে তুমি এই (প্রমধন ॥১ 
তখন বিপ্র বলেন : 
শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপরী | 
লমিতে ভ্রমিতে গাইল। মথুরানগরী ॥ 
কপ। করি উহ মেপন নিলযে রাহ্‌ল। | 
মারে শিষ্য করি মার হ12৩ 1ভক্ষ। কৈল। ২ 
_-বিপ্র ! আপনি শ্রীপাদ আাববেন্দ্রপুরীর কপাপ্রাপ্ত শিল্ | তবে 
তে। আপনি আমার গুক, আমার প্রণম। | 
গৌরসন্নাসী বিপ্রের চরণ বন্দন। করলেন। তারপর বিপ্র প্রক্তুকে 
নিমন্ত্রণ করে নিজ শিলয়ে নিয়ে গলেন। তিনি হষ্টচিন্তে বিপ্রের 
হাতে ভিক্ষা গ্রহণ করলেন যদিও তিনি ছিলেন সানোড়িয়! বান্মাণ । 
বুন্দাৰনের মাটিতে প্র্ুপন পদাপণের সঙ্গে সঙ্গে এক অপুর দৃশ্যের 
অবতারণ। হলে! | স্তাবরজঙ্গম-_মানুষ, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লত। সবাই, 
কেন কে জানে, পুলকিত হরে ডঠলে। | তাদের হারানে। নিপি বুঝি বন্ধাদিন 
পরে ফিরে এসেছেন । মন বলছে, এই ,৩। সেই, কিন্ত এ আবার কি 
অভিনব 'খল। | ক।লে। রউটি কোথায় লুকালেন। এযে দখি আগাগোড। 
রাধারূপে ঢাক।, গধু মুখের উচ্চারিত কথায় কালে রউ- কুষ্ণনাম ! 
বিপ্রকে সঙ্গে নিয়ে প্রভূ মখুনার ঘাটে ঘাটে সান করলেন। প্রতিটি 
শৈল, বন-উপবন, কুপ্তবিতান, সবই দর্শন করলেন পুলকিত মনে। 
দর্শন করতে করতে প্রেমাবিষ্ঠ হয়ে পড়ছেন । *» এক আশ্চ দৃণ্ঠ : 
প্রভূ দেখি বৃন্দাবনের বৃক্ষলতাগণ । 
অঙ্কুর পুলক মধু অশ্রু বরিষণ ॥ 
ফল-ফুলে ভরিডাল পড়ে প্রভুর পায় । 
বন্ধু দেখি বন্ধু যেন ভেট লঞা। যায় ॥৩ 
১১২১৩ এ্রচৈতন্তচরিতামূত। 


১৬২ 


প্রতি বৃক্ষলতাকে বন্ধুর মতো প্রভৃও আলিঙ্গন করতেন । বিগত দিনের 
স্মৃতির আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠছে তার অন্তর । আজ মধুময় হয়ে উঠেছে 
ব্রজধাম-_নিখিল ভবন! কৃষ্চনামে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে মথর।- 
মণ্ডল-_তার প্রতিধ্বনি আকাশে-বাতাসে । 

দৃশ্য কিন্ত এইখানেই “শষ নয় । 

চন্ময় বুন্দাবনের কল্সবৃক্ষে থাকে শাশ্বত শুকসারী | 

রাধ। বড়, ন। কৃষ্ণ বড়_এই নিয়ে এদের মধ চিরস্তন বিবাদ । 

সই শুকসারী মাজ তাদের অনাদি, অনন্ত, আনন্দস্তন্দরকে দেখতে 
পেয়ে উড়ে এসে ডালে বসল । প্র স&ক্সারীর মুখে প্লাধাকৃষ্জের বর্ণন। 
শুনতে লাগলেন তন্ময় চিন্তে । 

শুক বুল- বংশীধারী জগন্নারীচিন্তহারী সঃ শাগ্সিকে । 

বিহারী গোপনারীশ্ডিজীয়ান্মাদনমোহন ॥১ 

_-হ শারিকে! বিশ্বের নারীকুলের মনোহারী, 'গাপবনিতাদের 
সঙ্গে সর্বদ। বিলাসকারী, বশীপারী “সই মদনমোহন শ্রীকষ্ণের জয় 
হোক। 

শারী ৩খন প।রহাস করে বলে : 

রাপ। সঙ্গে বদ। ভীতি তদ। মদনমোহন: | 
হন্যথ। শিশ্বমোহোহপি স্বয় মদনমোঠিত ॥" 

_ গুক! .শামার মদনমোহনের কথ। আার বেশী বলে। ন।। 
যতক্ষণ আমার পই কৃষ্ণের পাশে থাকেন ততক্ষণ [তিনি মদনমোহন, 
নইলে শুধুই মদন | 

শুকসারী মুখে গাধাকৃষ্ণের মহিম। শুনতে শুনতে ক্রমেই প্রশ্ন 
ভাবান্তর হয়. লুপ্ত হয় “দহ।বেশ, আবার সামনে চেয়ে .দখেন নীলকণ্ 
ময়র হতা করছে । সঙ্গে সঙ্গে 

ময়ুরক দেখি কৃষ্ণকান্ত স্মৃতি হৈল। । 
প্রেমাবেশে মহাপ্র্ত ভূমিতে পড়িল। ॥১ 
অমন সেবক ভট্ট আর বন্দাবনের “সই কৃষ্ণপ্রেমী বিপ্র ছ্জনে অধীর 
১,২১৩ শ্রীচৈতন্তচরিতামৃত । 


হয়ে উত্তরীরের অঞ্চল ভিজিয়ে প্রত্তুর ললাট মানা করেন । কাপড়ের 
আচল দিয়ে বাঙ।স করতে করতে, কানে কৃষ্ণনাম শোনাতে শোনাতে 
অনেকক্ষণ বাদে প্রভুর বাহাচেতন। ফিরে এলে।। 

।কন্ত আবেশ দূ হয় ন।। 

“কণ্টক হুগম বনে অঙ্গ ক্ষত হেল । 

ব্রজে মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন । 

গড়াগাড দেন আর শ্রামতার মতো কেদে কেদে ঙাকেন, হে নাথ, 
হে রমণ। এ নয়নাভরাম দয়িত আমর। হে দীননাথ। একবাপ দেখ 
দাও। লীলাস্থলে এলেই পুবলালার স্মরণ হ্য়। বৃন্দাবনেন্ন লোক 
ক্রমেই প্রভুপ্ন প্রতি প্রবল এক আকষণ বাধ করতে থাকে । ভক্তের 
কাছে নিজেকে আর লুকাবাপ্স সাধ্য রইল ন। | তাদের সবাইকে কৃপ। 
করলেন ঞ্পানিধি গৌরহপ্ি। 

প্রভুর বৃন্দাবন-ভ্রমণের ছুটি প্রধান ঘটন। উল্লেখ করতেহ হয়। 

এখানে এক পগ্মধামিক পার ছিলেন, জাতিতে পাঠান। প্রন 
গ্রতি তার মনে পরম শ্রদ্ধাপ্ন উদয় হলে। | ।তনি অদ্ধয়বার্দ ও নিবিশেষ 
ব্রহ্ম স্থাপন করবা জন্ত আগন্ত কর্পলেন শাস্ত্ালোচনা | পাপ সাহেবের 
শাস্ত্রবাকো প্রত তাপ বুদ্ধি খণ্ডন করে স্থাপন কর্গলেন যড়েশ্ব্ষময় পুর্ণ 
ব্রহ্মবঝদ। তিনি প্রতিপন্ন করলেন ঈশ্বরের সঙ্গে সম সম্বন্ধ স্থাপন 
করে তার “সবালাভ করা এব. প্রেমময় ভগবানের প্রমলাভ করাই 
জীবের সাধন। ও কামা । 

প্রভুর কথায় পীর সাহেবের অন্তর থেকে যেন একট। ব্যবধানের 
আড়াল ঘুচে গল, পরম প্রেমময়ের প্রমের এক নব অভ্ভাদয় হলো 
অন্তরলোকে, তিনি নিজেকে ধন্য মানলেন । গৌরহরি তাকে নিবিড় 
আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরলেন- সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করে নিলেন তাকে । পীর 
ধন্য হয়ে গেলেন । নবজীবনে নতুন নামে তাকে অভিহিত করলেন-_ 
বামদাস। 

অপর ঘটনাটি এই । পাঠান বিজুলী খান, রাজকুমার | বয়স 
অল্প, দেখতে প্রিয়দর্শন | প্রভুর রূপলাবণ্য ও অম্ৃতময় কথায় তার 
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অন্তর যেন এক অজানা আনন্দরসে পর্ণ হয়ে গেল। প্রতূর পদে 
আত্মসমর্পণের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলো! তার মন,. প্রাণ। পরম স্েহে, 
পরম “প্রমে আপন শ্রীচরণ ঢুখানি প্রত বিজুলী খানের মাথায় তুলে 
ধরলেন। মুহ্ুতে যেন বিজলীপ্রবাহ খেলে গেল পাঠানের সমস্ত 
শরীরে , দেহের অণুপরমাণু যেন নতা করতে ল।গলে। মযুরের মতো । 
সচ্চিদানন্দ রসসাগরে ডুবে গেলেন বিজলী খান। নবজীবনে,তার 
নতুন নাম হলে পাঠান বৈষুব। 

বন্লাবনে ছুই পাঠানের এই বপান্র আমাদের মনে করিয়ে পয 
প্রভর নবদ্বীপলীলার সই ইতিহাস ।* ঠিক এমনটি ঘটেছিল নবদীপে । 
রাজশক্তি ও রাজদন্তে পর্ণ চাদকাজী নবদ্বীপে কীর্তন নিষেপ করেছিলেন । 
অত্যাচারের ভধে শ্রীবাসাদি ভক্তদের মনে ভষ ঢুকেছে । তাই ভয়হারী 
ভগবান ভক্তকে ভযের হাত থেকে রক্ষ। করবার জন্য প্রস্তৃত হয়েছেন । 
এই কাতিনী সখিস্তারে আগেই উলিখিত হযেছে । নবদীপে কাজী- 
উদ্ধার প্রভর নদীয।-লীলার একটি ঙ্জল অধ।ায। গাজী, বিজলী খান 
'ও গীরসাভেবের জীবন গৌরহরির কপায় বকপান্থপি হ হগয়ার দৃষ্টান্ত; 
ধর্মাজপিত হওয়ার দৃষ্টান্ত নয । 


এইভাবে .প্রমপর্জে টন্তরভারতের সবল মানুষকে দীক্ষিত»্করে। 
শ্রীকষ্ণচৈতন্য এলেন প্রয়াগে । শ্রীৰপ ও অন্তপম সংসার তাণগ করে সেখানে 
প্রহর চরণে আত্মসমর্পণ করলেন। শ্রীবপের জদযে রাপাকুষ্ণতন্- 
নিৰপণের শক্তিসঞ্চার করে, শিক্ষ! দিষে, প্রভূ তাকে বৃন্দাবন বাওওষার 
আদেশ দিলেন। তারপর আসন্ন বিচ্ছেদ-কাতর ভক্তরন্দ ণবং 
প্রীৰপকে প্রয়াগে রেখে তিনি খাত্র। করলেন বারাণসীর পথে । 

বারাণসী। 

গৌরহরি আছেন চন্দ্রশেখরের গৃহে । 

এইখানে এসে সনাতন মিলিত হলেন ার সঙ্গে। সবস্থ ত্যাগ 
করে তিনি এসেছেন দীন ভিখারীর বেশে, গায়ে শুধু একখানি 
ভোটকম্বল। চন্দ্রশেখরের গুহ্দ্বারে পণর্লান্ত। জীর্ণ মলিনবেশ সনাতন 
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এসে বসলেন। অন্তর্যামী প্রন জানতে পারলেন কে এসেছেন ॥ 
চন্দ্রশেখরকে বললেন' বাইরে একজন বৈষ্ণব এসেছেন তাকে আমার 
কাছে নিয়ে এসে। | 
চন্দ্রশেখর বাইরে এসে দেখলেন বৈষ্ণব নয়, এক দর.বশ বসে 
মছেন। ভেতরে এসে সেই কথ! জানাতেই প্রভু বললেন, তাকেই 
আনো । ঘরের মধো এসে সনাতন নিজেকে উজাড় করে দিলেন 
প্রভুর চরণে । যেন এক আশ্চষ দৃশ্যের অবতারণ। হলো । প্রভু 
তাকে হৃদয়ে ধরবার জন্য প্রসারিত করে দিলেন ই হাত, সনাতন কিন্তু 
ধর! না দিতে বাগ্র, বলেন, “মারে না ছু'ইহ আমি ভীন।' তীর নিষেধ 
ন৷ শুনে প্রত অধিকতর গাটভাবে সনাতনের গল। জডিযে ধরলেন। 
তখন দ্রজনের চক্ষ থেকে পড়তে থাকে গলদশ্রু 
দ্ইজনে গলাগলি রোদন অপার । 
দেখি চন্দ্রশেখরের হৈল চমৎকার ॥ 
কিছুক্ষণ পরে প্রন সনাতনকে হাত ধরে ঘরের ভেতরে গেলেন। 
নিজের আসনের পাশে হাকে বসিষে নিজে তার গায়ে হাত 
বুলাতে থ।কেন- -'্্রাহন্তে করেন তার অঙ্গসম্মাজন ॥ সনাতন সসঙ্কোচে 
বলেন মোরে প্রভু ন। কর স্পর্শন | 
*তোমাকে কি আমি অমনি স্পর্শ করছি, তোমাকে স্পর্শ করছি 
নিজে পবিত্র হবার জন্ত | 
প্র কহে। তোম। স্পশি পবিত্র হইতে । 
ভক্তিবলে পার তুমি বন্ধাণ্ড শোধিতে ॥২ 
_তুমি সাক্ষাৎ ভাগবত । তোমার মতে। পরম ভাগবতের স্পর্শ 
লাভেই দেহের সার্থকতা । তোমার মতে। ভক্তের দর্শনেই চক্ষুর সার্থকতা । 
তোমার মতো পরম সঙ্জনের গুণকীতনেই এই জড় জিহব। কৃতকৃতার্থ। 
প্রভুর কথ শুনে সনাতন দৈন্যে বিনয়ে মংকোচে মাথ। নীচ করে 
রইলেন! তখন মহাপ্রস্ু বললেন, 'সনাতন, কৃষ্ণ বড দয়াময়, তাই 
মহারৌরব থেকে তোমাকে উদ্ধার করেছেন ।” 
১,২, শ্রীরুষ্চরিতাস্বত 
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_ প্রভু" কৃষ্কে ত আমি জানি ন।। আমি জানি শুধু তোমাকে । 

প্র তখন তপন মিশ্র ও চন্দ্রশেখরের সঙ্গে সনাতনের পরিচয় 
কাঁরয়ে দিলেন । হার। পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ হলেন । প্রভূ সনাতনকে 
চুল দাড়ি গাঁ ক্ষৌরী করে ভদ্র হয়ে আসতে বললেন । নির্দেশ 
পালন করে গঙ্গলান করে এলেন সনাতন । চন্দ্রশেখর তাকে দিলেন 
একখানি নতুন বস্ত্র। সনাতন ত। গ্রহণ করলেন ন|। 

অতঃপর সনাতনকে সঙ্গে নিয়ে প্র ভিক্ষা করতে গেলেন 
তপন মিশ্রের বাড়িতে । আহারে বসে প্র সনাতনকে বসতে বললেন । 
সনাতন বসলেন ন|। প্রভূ আহার করে বিশ্রাম করলেন । সনাতন 
প্রক্তর শষপাত্র নিয়ে গ্রহণ করলেন। তপন মিশ্রও সনাতনকে 
একথানি নতুন বস্ত্র দিতে গেলেন । 

_আপনার পুরাতন বস্ত্র একখান দিতে পারেন । 

তাই 'পলেন সনাতন । পরমানন্দে সেটি ছি'ড়ে দুই বহিবাস ও 
কৌগীন করলেন । সনাতনের গ।য়ে একথানি দামী ভোটকম্বল ছিল | 
প্রভু এটির দিকে কয়েকবার তাকিয়েছেন। প্রসুর ইঙ্গিত বুঝে বুদ্ধিমান 
সনাতন বাইরে গেলেন। এক গৌভদেশবাসীকে অনেক মিনতি করে, 
নিজের মূলাবান কম্বলখানি দিয়ে তার ছেঁড়। কাথাটি নিয়ে, গায়ে জড়িয়ে 
প্রভুর সামনে এলেন। সনাতনের বৈরাগো প্রভু প্রসন্ন হুলেন; 
বললেন, "ভালই হলো বিষয়-রোগ খণ্ডাইল কৃষ্ণ যে তোমার 1) 

প্রভুর চরণতলে বসে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাস করেন সনাতন । 
সাধারণ প্রন্ন নয়, পরমার্থ তব্ব-বিষয়ক প্রশ্ন । এমন প্রশ্ন কেউ নিজের 
শক্তিতে করতে পারে ন।। তাই বুঝি 

প্রসন্ন হইয়৷ প্রভূ তারে কপা কৈল। 
তার কপার প্রশ্ন করিতে তার শক্তি হৈল ॥১ 

আরম্ত হয় গৌরলীলার একটি অবিস্মরণীয় অধ্যায়__সনাতন শিক্ষা! । 
দন্তে তৃণ নিয়ে, প্রভুর রাতুল চরণ ছুটি ধরে অপরিসীম দৈম্যভর! ভাষায় 
সনাতন বলতে থাকেন : 


আকতার 


১ শ্রীচৈতন্তচরিতামৃত | 


১৬৭ 


কপা করি যদি মোরে করিয়াছ উদ্ধার | 
আপন কপাতে কহ কর্তবা আমার ॥ 
“ক আমি, কেন আমারে জারে তাপত্রয় | 
ইভ। নাহি জানে মুঞ্ি কেমন হিত হয় ॥ 
সাপা-সাধন তত্ব পুছিতে নহি জানি । 
কুপ। করি সব তত্ব কহিবে আপনি ॥৯ 
সনাতনের দৈন্টে প্রস্থুর অন্তরে বাথ। লাগে। বলেন, "সনাতন, 
কুষ্ণ কুপায তুমি কষ্চতুল্য শক্তিধর্প । নকল তবকথা ৪ শ্রাপ্াত্বিক 
ভাবসম্পদ তোমার অধিগত্ । মরে। বলেন : 
'যাগাপাত্র হ৪ তুমি ভক্তি প্রবঠাইতে | 
কমে সব তত্ব শান কহিয়ে “তামাতে ॥২ 
সনাতন দ্বিতীয় প্রশ্ন করুলন, আমি বাদ স্ববপতঃ ব্রহ্ম) তবে 
মারে কন জারে তাপত্রয়? ? 
জীব নিজের নিতা স্ববপত্ধ ভুলে যখন বিষয় ভে।গের জন্য 
লালাধিত হয়ে ওঠে, ৩থনই মায়া তাকে সংসারে কর্মের বন্ধনে ও 
ছঃখের আবতে ফেলে অশেষ দুঃখ দেয় । 
কৃষ্ণ ভুলি .সই ভীব অনাদি বতিমু্খ | 
অতএব মায়া তারে 'দয় সংসার ছুঃখ ॥ 
কতু ন্ব্গে উঠায় কত নরকে ডুবায় | 
দণ্তা জনে রাজ! বন নরকে চুবায় ॥৩ 
জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস, ভগবানের দাসত্ব করাই জীবের পরম আনন্দ। 
জীব মায়ার আবর্তে পড়ে সেই আনন্দ ভূলেছে বলেই ত্রিতাপ 
জ্বালায় দগ্ধ হৃচ্ছে। 
সনাতনের তৃতীয় প্রশ্ন 'তবে কেমনে হিত হয়? প্রভু উত্তর 
দিলেন : 
সাধূ-শান্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্টোন্মুখ হয় । 
সেই জীব নিস্তার, মায়া তাহারে ছাড়য় ॥৪ 
১১২,৩১৪ শ্রীচ্তৈন্তচবিতামূত। 
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সাধুসঙ্গ ও শান্ত্রজ্ঞানের ফলে বহিমু'খ জীব কষ্কোন্ুখ হয, তখন কৃষ্ণ 
নিজে পুকষকপে জীবকে তধ্জ্ঞান দান কর্েন। শরণাগত হলেই 
জীবকে গ্রহণ করেন তিন। শীহায ভগবান এই প্র।তশ্রুতি অর্জনকে 
দিষেছিলেন__মামেব এয প্রপঞ্চঞ্তে মাযামেতাং তর ,৩।' 
জীবতন্ব বলতে বলত ৩ কৃষ্ণতত্ব এসে যায । কৃষ্ণ অদ্বঘ, জ্গান৩বব- 
ব্ববপ, সবাংশী সবাশ্রম, সবৈশ্বষপূর্ণ পরমতত্ব | সনাঙন বদ্ধ নিঃশ্লাসে 
শুনছন, আর প্রভুর কচ .থকে শশ্বযের কথ। বরিষে আসতে লাগল 
মৃতিমতী খাণীবপে | ।কগ্ঠ পের এ্ধয বলতে গষে প্রত মন 
কষ্ণমাধূষ বর্ণনার জন্য বকুল «হযে উঠল। গীর্ঠগ্ধি কষ্খের 
মদনমোহন বপ সাগরে ডুবে যেতে লগলেন। 
মহাপ্রভুর শ্রীচরণে [৩নটি প্রশ্ন 'নবেদন করেছেন সনাতন : 
১, আমি ক7 ১ আমিজ্রিতাপে জগৎ কন? ৩. ।কসে আমার 
হিত তবে মাপ একটি প্রশ্ন অবস্কটভাবে জিভঞাস। ক'পছেন সনা এম : 
সাধা-সাধনতন্ব বমবক প্রশ্ন মান্ুষেপ জীবনের সাব? ব। লক্ষ্য বস 
কি, 'আগ্ন কি উপায' ব। সপন? দাপ্ল। ত। লাভ কর্ন,৩ পাগ। যাষ? 
সনাতনের প্রশ্ন চিন গন কালেব |চগ্তাশীল মান্ুষেবহ |জঙচ্গাস। । এখন 
প্রশ্বকত। ও টন্তরূদা তাপ সম্মলন ন শবেত৬। পের এক উজ্জ্বল অপ।াষ। 
প্রখম প্রশ্নটি ছিল . .₹ মা।ম / 
উন্তপ্ দিলেন প্র সঞাকীগে . 
দীবেগ স্ববপ হব কুষ্ের |শও। দাল। 
কুষ্ঃব তটন্থ। শক্ত ,ভদ।ভেদ প্রকাশ ॥ 
ঈশ্বরেপ শান্ত যেছে জাল৩ জ্বলন। 
জীবের স্ববপ তৈছে ম্ফুলঙজেগ কণ ॥১ 
ঈশ্বর মাযাধীশ) জন মাবাবশ- ঈশ্বগ আক্ট।। জীব 5ষ্ট। তাই 
স্ববপতঃ অভেদ হলেও ঈশ্বর ও জীবে ভাদ। পরই নাম আচিন্তা 
ভেদাভেদ তত্ব, দীর্ঘকাল পরে সুক্ষ তন্কক্ম বিচারে প্রত জীবত্রন্মের এই 
বিচিত্র সম্বন্ধ স্থাপন করলেন । 
১. শ্রীচৈতন্তচবিতায় ত 


সবশেষে তিনি সনাণ্তনকে শ্্রীভগবানের নরলীলার নিগ্র রহস্য 

উদঘাটন করে বললেন : 
কষ্টের বেক খেলা, সবোন্তম নরলীল। 
নরবপু তাহার স্ববপ। 
গোপবেশ রেণুকর, নবকিশোর নউবর 
নরলীলার হয় অনুবপ ॥ 

আরে। বললেন : কষ্প্রেম অকৈতব, নরলোকে এই প্রেম হয় না৷ 
এইভাবে দ্র মাসে সনাতনের শিক্ষ। শেষ করে প্রভু তাকে বিদায় 
দিলেন। কিন্ত বায়ার আগে তিনি ভালো করেই জেনে গেলেন 
প্রতপ্ স্ববপ । সনাতন রাজমন্ত্রী, বুদ্ধিতে বৃহস্পতি । আচমক। জিঙ্ছাস! 
করলেন : প্রভূ, কলিষুগে 'শবতার “ক ” 

_-সনাতন। "অবতার নাহি কহে, আমি আবত।র। 

_উাতকে কেমন করে চিনব ? 

--লক্ষণ দেখেই অবতার চিনতে হয় | 

__প্রর্তর পীতবর্ণ, কষ্ণনাম-টচ্চারি যে কলির অবতার. তিনি কে? 
সতা করে বলে। তিনি ক: আমার সম্শয় ঘুচে যাক | 

_চাতুরালি ছাডে। সনাতন । 

মনাতন বুঝলেন চাতুরালি কার। লিয়ে পড়লেন তিনি কলধুগের 
অবতারের চরণে । সনাতন বৃন্দাবন যাত্র। করলেন, প্রভু নীলাচলের 
পথে। কাশীতে সন্াসীদের বৈষ্ুবধর্মে দীক্ষিত করেন। 


নীলাচল । 

বৃন্দাবন “থকে শবপ এসেছেন এখানে । 

টঠেছেন যবন হারদাসের কুটরে | 

প্র নিয়মিত এখানে আসতেন। সেদিন আসতেই রূপ তার 
চরণে লুটিয়ে পড়লেন । তিনি প্রগাঢ আলিঙ্গনে বপকে হৃদয়ে বন্ধ 
করেন। হৃরিদাসের কুটীরে আনন্দস্রোত বয়। দেই থেকে 
প্রতিদিনই এখানে এসে ছুজনের সঙ্গে প্র কিছুক্ষণ কাটিয়ে যান। 


১৭৩ 


একদিন ৷ ছুপুরবেলা । 

প্রভু এসে দেখেন কপ, হরিদাস .কউ 'নেই। কুটার শুন্য । হটাৎ 
ঘপ্পের চালার নীচে একটি তালপাতাষ তার দণ্টি পডল। কৌতুহলী 
হযে প্র সেটি খুলে দখেন এক অপুৰ শ্লাক। পড়তে পড়তে তা 
দীপ্ত বদনে আনন্দের জাত খলে যেতে লাগল । বপ ফ্পিলেন। 
অমন আনন্দে বিহবল হযে কপকে জডিযে পরে বলেন : গু * আৰ 
হৃদয তু|ঞ জানিলি “কমনে ৮ পরক্ষণেই মনে পড়ল প্রধ।গে বপের 
দেহে মনে তিনি শক্তি সঞ্চার করেছিলেন । 

বন্দাবনে গিষে বপ ঠিক কারেছিলেন নাউকাকারে লিখবেন 
শ্রীকৃষ্ণলীল। | বুন্দাবনে এব পথেই দুই চারিটি শ্লোক মনে মনে 
গঁথেছিলেন। নীলাচলে আসার পণে সতাভামাপুরে তিনি স্বপ্ন 
দেখলেন _- যন অপর্ব জা 5৩ চাখ্দিক উদ্ভাসিত করে গভিমানিনী 
সভাভাম। এসে কপকে বলছেন, আমাকে শিষে তমি পৃথক নাডক 
পচন। করে।। কপ কিছুহ স্কিপ করতে পাপ্ধলেন ন।। শীলাচলে 
একদিন প্রভু নাটক সম্বপ্ধে নান। কথ। জিজ্ঞাসাব[দের পর বললেন : 
'পুরলীল। ও ব্রজলীল। নিষে ছুটি পথক নাটক রচন। করো কিষ্ঞকে 
বাহির নাতি কর ত্রজ ভৈতে। 

রোমাঞ্চ জাগে বপের দেহ-মনে | 

সত।ভামার আদেশের সঙ্গে প্রত প্রতাক্ষ আদেশ মিলিয়ে 
'ললিত মাধব" ও "বিদগ্ধ মাধব? নাম দিষে ছুটি পুথক নাটক রচন। আরম্ত 
করলেন । একদিন কপ নাটক লিখছেন, হঠাৎ প্রভু এসে 'কাভা পুথি 
লেখ ”-_বলে পুধির্ন একটি পাও। টনে নিলেন । বপের হস্তাক্গর 
যেন মুত্তার পাতি আর “সই মুক্তার অক্ষরে লেখ। যে শ্লোক, ত। 
নযনের শখ, কর্ণের রসাযন, আত্মার আনন্দ । 

বপের রচন। এক! আব্বাদন করে প্রভুর আনন্দ পুণ হয না, 
সবাইকে শোনাতে ব্যগ্র হলেন ঠিনি। একদিন রাষ রামানন্দ, 
সার্বভৌম, শ্ববূপ প্রভৃতি পণ্ডিত রসজ্জ ভক্তদের নিষে হরিদাস-গ্রহে 
বপের নাটক শুনতে লেন। বূপ যারপরনাই সকোচ বাধ করেন 


১৯৭১ 


এত স্থধী সজ্জন সমাগমে । 'নাটক শোনাও রূপ'- প্রভু আদেশ 
দিলেন। বূপ পাঠ করলেন : 
তু্ডি তাগুবনী রতিং বিতন্ুতে তুগ্ডাবলী লব্ষয়ে, 
কর্ণক্রোড়ক ডদ্বিনী ঘটয়তে কর্ণীর্কুদেভাঃ স্পৃহাম্‌ ॥ 
চতঃ প্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সবেক্দ্রিয়াণ!ং কৃতিং, 
ন। জানে জনিত। কিরভিরমুতৈঃ কষ্ণেতি বর্ণদ্ধয়ী ॥১ 
_য| মখের .ভতরে জিক্ববাগ্রে নতা আরম্ভ করে তগাবলীলাভের 
জন্য রতি বিস্তার করে, য। কর্ণপথে অস্কৃরিত হয়েই অরুদসংখাক 
কর্ণেন্দ্ির লাভের ইচ্চ। উৎপাদন করে এবং যা চিন্ত-প্রা্গণের সঙ্গিনী 
হয়েই সমস্থ ইন্দ্রিয় বাপারকে রঞঙগিত করে- এইরকম কী? ও 
অক্ষর ছুটি “ম কি শমৃত দিয়ে রাচত ঠয়েছে ত। বলতে পারি ন। | 
রায়, সাবভৌম, স্ববপ সবাই ক্ন্তিত, নিশ্মিত | 
শাম মহিমার এমন মাপষময় আাঙ্সাদন এর আগে আার .কউ 
করেনি । এত ভক্তি, এশ মাধ, এত কবিহ্ ছত্রে ছত্রে। 
শ্লোকের পর শ্রাক পড়ে চলেছেন বপ। 
সবই তন্ন ওম করে বিচার করলেন রায়, সবই নিখ ৩ অপুব | 
প্র চেয়ে দণছেন একবার বিদগ্ধ "শ্রাতাদের প্রদীপ মুখের দিকে। 
একবার কূপের কুন্ঠিত মুখের দিকে । [নজের মুখে লেগে মাছে বাৎসল্য, 
আনন্দ ও কৌতুকের হাসি। 
-_এবার ইষ্ট-বন্দনাটি পড় দেখি ভাই ! প্লায় বললেন । 
সঙ্কোচে ৰপ জ্রিয়মাণ হয়ে পড়েন। উৎসাহ দিয়ে প্রত বলেন : 
বৈষ্ণবসমাজে গ্রন্থ শোনাও কপ!) তখন কপের কণ্ঠে ঝঙ্কৃত হয় 
ইষ্ট-বন্দনার সই অপূৰ মহিষ্নস্ততি : 
অনপিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণ কলো' 
নমপর়িতুমুন্নতোজ্জল রসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম | 
হরিঃপুরটন্থুন্দরহ্যতি কদম্বসন্দীপিতঃ 
সদ। হুদয়কন্দরে ক্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥২ 
১ বদগ্ধ মাধব । 
২ ললিত মাধব । 


১৭২ 


বহুকাল পরস্ত ৷ অপিত হয়নি, উন্নত উজ্জ্বল রসময়ী নিজের 
সেই ভক্তি-সম্পন্তি দান করবার জগ্ত যান ককণাবশতঃ কলিষুগে 
অবতীর্ণ হয়েছেন, সোনার থেকেও আও সুন্দ ছুতিসমূহ দ্বার! যিনি 
সমুদ্ভাসিত. সেই শচীনন্দন সবদ *৩1ম[দেখ হৃদয়-বন্দরে স্ফারত হউন । 

_-এ আত-স্তরতি। প্র মন্তব্য করেন। 

_ আমরা কৃতকূতাথ । বলেন ,শ্রাতাগণ। 

পরে দিন দ্বিতীয় নাটক 'লালত মাধব পড়। হলে । রায় 
রামানন্দ প্রথমেই শান্দী শুনতে চাহলেনশ। আবার বপদে পড়লেন 
কপ। সম্মুখেই খ তিনি বসে, যাগ বন্দনায় তাপ শাটক মুখর | ওবুও 


পড়তেহ হবে ভক্তের আদেশ, প্রভুর আদেশ | 
বপ পড়লেন : 


নিজ প্রণায় ৩ স্তরধ।মুদঘমাপ্রবন ধ" ক্ষিতো 
কির তালমুরীকৃতদ্বিজকুলধিপ্াজাস্থ ৩ । 
ন লুর্চিততমন্ত্া তমম শচীন তাখ/শশী 
বশীক৩গগন্সনাঃ ।কমাপ শম বন্যস্তাতু ॥- 
_াঘ।ন এহ পৃথিবীতে উদ হয়ে নজ পপ্রমন্ত্রধ। বিতরণ করছেন; 
ধান দ্বিজকুলের অধিরাজ, যিনি জগতেগ অজ্ঞানবপ ৩মোগাশিকে নষ্ট 
করেছেন, এবং সমস্ত জগতের মন যাগ বশীভূত সেই শচীন্থতবপ শশী 
আমাদের আনবচনায় সুখ সম্প।দন ককন। 
ইস্ট-বন্দন। ছুটি শুনে কষ্ট হলেন প্রভু । বলেন- এ কীবপ। 
কাহ। তামার কৃষ্ণরস-কাব্যন্ুপা সন্ধু । 
তার মণ্যে কেনে মিথ্যা স্তৃতি-ক্ষার বিন্দু ?১ 
অমনি সঙ্গে সঙ্গে প্র তবাদ করে রামানন্দ বলেন : 
বপের কবি অমুতের পুর। 
তার মধ্যে এককিন্দু দিয়াছে কপূর্ধ ॥: 
কয়েক মাস নীল।চলে বাস করা পর, প্রঞুর নির্দেশে বৃন্দাবনে 
১ ললিত মাধব। 
২,৯ ্রীচৈতন্ভচরিতা মৃত 


১৭৩ 


চলে গলেন বপ সেখানে লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার করতে । তাকে বলে দিলেন, 
'তুমি বুন্দাবনেই থেকে। | একবার সনাতনকে এখানে পাঠিয়ে দিও |? 


॥ আঠারো ॥ 


এইমত .গীরচন্দ্র ভক্তগণ-সঙ্গে । 
নীল/চলে নান। লীল। করে নান। রঙে ॥ 

গৌর ভগবানের নীলাচল-লীল।, তার নবদ্বীপ-লীলার মতোই 
স্বা-_- মতি স্ুত্বাছ। এ লীলা প্রকাশ পেয়েছে শুধু বিরহ- কুষ- 
বিরহজনি৩ আতি। কিন্ত “সই বিরহ দহন-জ্বাল। তিনি নিজেই ভোগ 
করতেন । .কন? ভক্তগণ ছুখ পাবেন এই ভয়ে । কিন্কু যখন ত| 
বাইরে প্রকাশ পতে। তথন প্রভর বৈকলা অবর্ণনীয় । ৩খন একমাত্র 
রামানন্দের মুখে কষ্কচকথ। আর স্ববপের গান শুনে তিনি শান্ত ভতেন, 
ভূলে যেতেন বিরহ-সন্ভাপ। তার স্তথের জন্যই এই তুই ভত্ত সবদ। 
'কৃষ্ণরস শ্লোকশীতে। প্রকে সান্তনা দিতেন। স্ববপ-রামনন্দ্র 
সৌভাগোর শেষ ,নই-_ভারাই এখন প্রভৃর অন্তরন্গ | সবক্ষণের সঙ্গী । 

এই পরিবেশেই নীলচলে এসে মহা প্রভুর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন 
রাজপুত্র রদুনাথ দাস। অতুল বৈভব, বপবতী ও গুণবর্তী ভায।-_সব 
কিছু উপেক্ষা করে, গৃহতাগী হয়ে তিনি এলেন নীলাচলে । আসতেই 
তো হবে তাকে) কারণ তিনিই যে গৌরলীলার একজন চিহ্ছিত 
পরিকর । সন্গস গ্রহণের পর নিতানন্দের ছলনায় প্রভু যখন 
বৃন্দাবনে এসে শান্তিপুরে অদ্বৈতের গৃহে এসে উপস্থিত হবেছিলেন, 
সেইখামেই কিশোর রঘুনাথ সবপ্রথম তাকে দর্শন করেন । শুধু দর্শন 
কর। নয়, একেবারে দেহ-মন-প্রাণ সমর্পণ করেন প্রভৃকে । তিনিও 
তার এই ভক্তটিকে আত্মসাৎ করেন। কিন্তু তখন রম্ধুনাথের বরস 
ছিল নিতান্ত অগ্প ; সেজন্য তাকে গৃহে ফিরে গিয়ে পিতামাতার সেব। 
করতে উপদেশ দিয়েছিলেন | 


১৭৪ 


ঘিতীয়বার দর্শন সেই শাস্তিপুরেই। রদঘুনাথ তখন বিঝাহিত। এ 
ঘটন৷ প্রভূর সন্গ্যাস গ্রহণের পাঁচ বছর পরে। প্রভূ বৃন্দাবনের পথে 
গৌডদেশে একবার দর্শন দিয়ে 'গলেন। এলেন শাস্তিপুরে__একথ। 
আগেই উল্লিখিত হয়েছে । রঘুনাথ সেই সংবাদ পেষে, অনেক অন্তনষে 
অভিভাবকদের অনুমতি নিষে শান্তিপুধে এলেন । ভার অন্তর ৩খন 
বৈরাগ্য-অনলে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে--প্রৰল হযে উঠেছে সংসার ৩।গের 
বাসনা । সই কথ প্রভুর কানে নিবেদন করুতই গান আদেশ 
করলেন £ 

স্থিপ হঞ| ঘরে যাহ হা হও বাতুল। 

ক্রমে ক্রমে পা 'ল।কে ভবসিম্কুকল ॥ 
মর্কঢ-বেরাগা ন। কর লাক দেখাহয। | 
নথাযোগা বিষয়ভৃ্জ অনাসক্ত হহয়। ॥১ 

গৃহে ক্িলেন রঘুনাথ শাপ্ত সমাহিত চিত্তে। মন (দিলেন সংসারে । 
পুত্রের এই মতিগতি পথে সন্ধ্ঠ হন পিতামাত। খর শিশ্চিন্ধ হন তর 
পত্বী। তাকে মাকে গ্রাখাপ জন্য আগের মতোন আর প্রহরীর 
প্রবে।জন হয় ন।। কিছুকাল পরের কথ।। পানিহ।টি গ্রামে এসেছেন 
নিত্যানন্দ। তখন একদিন রঘুনাথ গিয়ে ভার সঙ্গে সাঞ্গাৎ করলেন 
এবং রাঘব পাগুতের মাধ্যমে বান্ত করেন আপন আঙ্লাষ। এই 
পা1নহাটিতেই নিতাযানন্দের আদেশে প্রঘুনাথ সকল বেফৰকে চিড়াদ্ি' 
ভোজন করিবেছিলেন। নিতাশন্দ প্র ভাকে আ।শাবাদ করসে 
বলোছলেন, গৌরহরি শীভ্রই .ঙামাপ খনপ্গামন। পুণ করবেন । 

আবার ঘরে ফিরলেন রদুনাথ । মন তার অশান্ত। আবার কড়। 
পাহারার বাবস্থ। হয়। ওঙাপপপ এক রাজে তিন নআর ত্যাগ কৰে 
নীলাচলের পথে ছুটলেন একাদিক্রমে বারে। দিন বারে। প্লাত পথে 
অতিবাহিত করে তিনি 'পীছলেন নীলাচলে । এখানে রাজপুত্র 
রঘুনাথের কুচ্চ সাধন ছিল সত্যিই অবণনীয়। অঙ্গে তার ছন্ন বস্ত্র 
রাত্রে সিংহ্দ্বারে দাড়িয়ে থাকতেন । [ওক্ষান্সে জীবন যাপন করতেন । 

১ শ্ীচৈতন্তচরিতামৃত 


১৭৫ 


পরে ভিক্ষা কর! ছেড়ে দিয়ে, পসারীদের ফেলে দেওয়। ছুর্গন্ধময় অন্নে-- 
মন! গকত্তে পর্ষস্ত স্পর্শ করত না__জীবনধারণ করতেন আর সারাদিন 
করতেন নাম কীর্তন। ভক্তের এই রকম কুচ্ছসাধনের সব সংবাদই 
স্বরূপের মারফত মহা প্রভ অবগত ছিলেন । 
একদিন রাতে হঠাৎ রঘুনাথের আহারের সময় প্রভু স্বয়ং এসে 
উপস্থিত হলেন। রঘ্ুনাথের সেহ পর্যসিত মনন থেকে এক গ্রাস মুখে 
উঠিয়ে নিয়ে বললেন : 'এমন অমুততুলা বন্ত তুমি প্রতা গ্রহণ কর, 
একি অপূব প্রসাদ তিনি রঘুন|থের বৈরাগ্য দেখে প্রসন্ন হলেন এবং 
তার “সবিত গোবর্ধন শিল। আর গুঞ্ামাল। অর্পণ করলেন রঘুনাথের 
ভাতে। 
প্র্ত কহে 'এই শিল। কষ্চের বিগ্রহ । 
ইহার সেব। কর তুমি করির। আগ্রহ ॥ 
এই শিল। কর তুমি সাত্িক পজন। 
অচিরাতে পাবে তুমি কৃষ্ণপ্রেম পন ॥ 
প্রীতন্তে শিল। দিয়! এই হণ্চ্। দিল! । 
আনন্দে রঘুনাথ .সব। করিতে লাগিলা ॥৯ 
সেইদিন থেকে রঘ্থুনাথকে মহাপ্রক্ত স্বরূপের হাতে সমর্পণ করে 
বললেন: 
এই রঘ্ুনাথ আমি সঁপিন্ধ ত।ঞারে। 
পুত্র-ভত'-বূপে তুমি কর অঙ্গীকাপ্সে ॥ 
তিন রদুনাথ নাম হয় মোর স্তানে। 
স্বরূপের রঘু আজি হৈতে ইহার নামে ॥২ 
বৈষবের করণীয় সম্পর্কে স্বরূপের কাছে শিক্ষালাভ করতে থাকেন 
রদ্ধনাথ। তবু তিনি প্রতুর শ্রীমুখ থেকে কিছু উপদেশ প্রার্থনা করলেন 
একদিন। অমনি শ্রীমুখ থেকে উচ্চারিত হয় রঘুনাথকে লক্ষ্য করে সকল 
বৈষ্ণবদের উদ্দেশে সর্বকালের জন্য কয়েকটি সুন্দর, সরল উপদেশ । 
ভালো থাবে না, ভালো পরবে না। গ্রাম্য কথা বলবে না' শুনবে না' আর 
১,২ শ্রীচৈতগ্তচরিতামৃত। 


১৭৬ 


তৃণাদপি স্থনীচেন তরোরিব সহিষ্ণন! । 
অমানিন। মানদেন কীর্তনীয় সদ! হরিঃ ॥১ 

রঘুনাথ নিজের সমগ্র জীবন দিয়ে মহাপ্রভুর শিক্ষা সার্থক করে, 
বৈষণবদের সামনে চিরকালের জন্য 'এমন একটি উজ্জ্বল গোদর্শ রেখে 
গিয়েছেন যার কোন তুলন। হয় না । নীলাচলে দীর্ঘ ষোল বছর তিনি 
আপন ইষ্টদেবের সেবা করার অধিকার .পয়েছিলেন। মহাপ্রভুর 'শেষ 
বারে। বছরের গন্তীর। লীলার তিনিই ছিলেন প্রতাক্ষদ্শী এবং নিজের 
চোখে য। দেখেছিলেন, তা-ই লিপিব্দ করে গিয়েছেন তাও 
'শ্রীগৌরাঙ্গস্তব কল্পবৃক্ষ' নামক গ্রন্থে । এই পঘুনাথের মখ থেকেই 
গৌরভগবানের অপ্রাকৃত লীলার অনেক কথ। শুনবার .সীভাগ। 
হয়েছিল কবিরাজ গোস্বামীর এবং এর কিছু নিদর্শন তিনি রেখে গেছেন 
'জ্রীচৈতন্যাচরিতামু ৩? গ্রন্থে । 

মহাপ্রভু খন অপ্রকট হলেন তখন 'দহত্যাগ করার সক নিয়ে 
রদুনাথ বুন্দাবনে চলে আসেন । কিন্ধ শ্রীৰপ-সনা তন প্রভাতি গোম্বামী 
গণের অনুরোধে তিনি নিরত্ত হন। তাস শেষ জীবন বড্ড মধুর € 
বেদনাদায়ক । সার। দিন বরজের কুগ্জ থকে কৃ্গে খুজে ফিরেছেন বিরাহিণা 
পরাধাকে । যখন বার্ণকো আর চলবার শক্তি ছিল না, ৩খনে। কু্জ 
থেকে কুণ্জান্থরে গিষে “কদে ডেকেছেন : 

ত। হা সখি) কি কপি উপায় ? 
কাহ। করে কাহ। যাগ, কাহ। গলে কৃষ্ণ পা, 
কুষ্ণবিন্নু প্রাণ মোর বায় । 


॥ উনিশ ॥ 


হরিদাস__যবন হারদাস। চৈতন্যলীলায় তার প্রকৃত স্থান নির্ণয় 
করে কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন : সেই হরিদাসকে নমঙ্গার করি ধার 
১ শিক্ষার্টক। 


১৭৭ 
গৌরা ঙ্গ-১২ 


বিগত প্রাণ ভূপতিত হলে; মহাপ্রভু নিজ অঙ্কে ধারণ করে নৃত্য 
করেছিলেন। তার জীবিতকালে হরিদাসের নির্বাণলাভ গৌরলীলার 
একটি মর্মস্পর্শী অধ্যায় | 

উড়িষ্যা রাজগুক কাশী মিশ্রের গৃহে প্রভু আছেন: কাছেই 
একটি নিভৃত উদ্ভান। নিঞনে ভজনের জন্য তিনি কাশী মিশ্রের 
কাছে সেই উদ্ভানের ভিতরে অবস্থিত ছোট একটি কুটির প্রার্থন! 
করলেন। তারপর ভক্তশ্রেষ্ঠ বৃদ্ধ হরিদাসকে নিয়ে এলেন এঁ কুটিরে 
নিজের খুব কাছে। তিনি যখন গৌড়দেশ ত্যাগ করে নীলাচলে চলে 
এসেছিলেন তখন এই যবন হরিদাসও প্রভুর অনুমতি নিয়ে শাস্তিপুর 
(থকে এখানে চলে এসেছিলেন । প্রভুর একান্ত সান্নিধ্যে বাস, এ যে 
কত বডো সৌভাগ্য তা জানতেন একমাত্র তিনি। দিনে একবার 
জগন্নাথ মন্দিরের চূড়াগ্র দর্শন করেন, দিনে একবার প্রভু এসে দর্শন 
দান করেন তাকে । গৌড়ের ভক্তগণ সঙ্গে__এ'র| বৎসরান্তে একবার 
করে নীলাচলে আসতেন এবং কিছুকাল অবস্থান করে আবার ফিরে 
যেতেন- সারা দিন প্রভুর কত আনন্দে অতিবাহিত হতো!। নির্জন 
কুটিরে বসেই হরিদাস সে-আনন্দে নিজেকে বিলিয়ে দিতেন । 

সারাদিন নাম করেন হরিদাস। 

প্রভুর সেবক গোবিন্দ এসে প্রসাদ দিয়ে যান। 

দিনাস্তে হরিদাস তা গ্রহণ করেন । মাঝে মাঝে তার মনে ভেসে 
ওঠে সেই অতীত জীবনের কথ।। নবদ্ীপে মহাপ্রকাশের দিন প্রতু 
তাকে ডেকে বলেছিলেন- হরিদাস! এই কলিকালে পৃথবীতে ভত্ত 
নেই, ভক্তি নেই বলে তোমার যে তীব্র ছুঃখ, আচার্য অদ্বৈতের বে 
ব্যাকুল আহ্বান, সেজন্যই তে। আমাকে আবিস্ভূতি হতে হলো! । 
আরো বলেছিলেন__হুরিনাম করার অপরাধে যেদিন মুলুকের যবন 
অধিপতি তোমাকে কঠোরভাবে নির্যাতন করেছিল, সেদিন কি বৈকুণে 
আমার আসন কেঁপে ওঠেনি? আমি পিঠ পেতে দিয়ে তোমাকে 
আড়াল করেছিলাম হরিদাস, এই দেখ সেই নিদাকণ নির্যাতনের চিহ্ন 
আজও রয়েছে আমার শরীরে । 

১৭৮ 


বিচিত্র জীবন তার নানা ঘটনায় পরিপূর্ণ ॥ 

কৃষ্ণকথার রসাস্বাদনে ভক্তসঙ্গে কেটেছে তার জীবন । 

আশৈশব সংসার-বিরক্ত, ভগবানে অনুরক্ত হরিদাস যৌবনে স্বগ্রাম 
ত্যাগ করে? শাস্তিপুরে এক নির্জন গুহায় বসে দিবারাত্র ধ্যান ভজন ও 
শাম-কীর্তনে মগ্ন থাকতেন, কথনো বা অদ্বৈত আচার্য ও মুষ্টিমেয় 
কয়েকজন ভক্তের সঙ্গন্খে আনন্দলাভ করতেন। নাম-মহামণি কণ্ঠে 
গেঁথে দিনাতিপাত করতেন হরিদাস তার নির্জন গুহায় । তাকে ঘিরে 
যেন আনন্দের হাট বসে গিয়েছিল সেদিন এই শান্তিপুরে । বাস 
করেছেন তিনি কালরূপী মহাসর্পের সঙ্গে। বেনাপোলের জমিদার 
( এইখানেই বুঢ়ন গ্রামে জন্মেছিলেন হরিদাস ) এই্বর্গর্বে স্ফীত হয়ে কত 
ভাবে নিধাতন করেছিলেন ভক্ত হরিদাপকে, দেখিয়েছিলেন কত 
প্রলোভন তাকে । কিন্ত কষ্চনাম মহামন্ত্র সব সময় রক্ষা করেছে 
হরিদাসকে | জীবনের প্রতিটি দিন-ক্ষণ-পলকে রাখতেন তিনি কষ্চনামে 
অলঙ্কুত করে । 

এইসব পূব স্মৃতির রোমন্থন করতেন হরিদাস নীলাচলে তার সেই 
নিজন ভজন কুটিরে বসে । আজ জীবন-সায়াহ্ছে সেই হরিদাস নিদিষ্ট 
সংখা! নাম জপ সম্পূর্ণ করতে পারেন না তাই গোবিন্দের আন। 
প্রসাদের কণামাত্র স্পর্শ করেই আবার বসেন আসনে, কিন্তু ব্যর্ধকা- 
শিথিল দেহ যেন আর ভার বইতে পারে না। সেজন্য তার ছুঃখের 
যেন অবধি নেই। 

একদিন | সকালবেল! । 

হরিদাসের কুটিরে এসেছেন গৌরহরি । 

প্রতুর কী অসীম করুণ। ! দরদর ধারে অশ্রু ঝরে হরিদাসের ছুই 
নয়নে। প্রভূ বললেন, 'হরিদাস ! গোবিন্দর মুখে শুনলাম, সংখ্যাজপ 
সারা হয় না বলে তুমি আহার্য স্পর্শ কর না? 

_স্্যা, প্রত | 

_ামে সিদ্ধ দেহ তোমার, এত জপে এখন আর কি প্রয়োজন ? 

_নইলে মন যে মানে না, প্রভু । 


১৭৯ 


__এখন বৃদ্ধ হয়েছ, নামের সংখ্যা কমাও। 

হরিদাস সে কথার উত্তর না দিয়ে নীরব রইলেন। কিছুক্ষণ 
বাদে বলেন, প্রভু! আমার একটি প্রার্থনা রাখবে বলো ? 

__কি প্রার্থন।, হরিদাস ? 

_আমার মন বলছে তুমি শীঘ্রই লীল! সংবরণ করবে। সেই 
নিষ্ঠুর লীল! তুমি আমাকে দেখিও না! করুণাময় ! 

__কিন্তু তোমার প্রার্থনাটি কি বলো। 

_হৃদয়ে তোমার শ্রীচরণ ধারণ করে, ছুই চক্ষু ভরে তোমার ভূবন- 
পাবন রূপ দেখে আর মুখে তোমার 'কুষ্ণচৈতন্' নাম উচ্চারণ করতে 
করতে আমার 'প্রাণত্াযাগ হোক, এই আমার প্রার্থন। | 

অশ্রু সজল হয়ে ওঠে প্রভুর ছুই চোখ । 

হরিদাস! তুমি ভত্তশ্রে্ঠ। কৃষ্ণ তোমার ইচ্ছা নিশ্চয়ই 
পূর্ণ করবেন। কিন্তু তুমি কেন এত নিষ্ঠর হতে চাও? তোমাদের 
সকলকে নিয়েই তে। আমার সকল আনন্দ। তুমি গেলে আমি কি 
নিয়ে থাকব বলো ? 

__তুমি মায়। ছাড়ে।। আমার প্রার্থন। পূর্ণ করতেই হবে । 

বিষণ্ন চক্ষে প্রভু চাইলেন হরিদাসের দিকে । 

স্ে দৃষ্টিতে ছিল যুগপৎ আশ্বাস ও অভয় । 

হরিদাস যেন সুস্থ নিরাময় হয়ে উঠলেন । 

পরের দিন। বিশিষ্ট কয়েকজন ভক্তসঙ্গে মহাপ্রভ্‌ এসে দাড়ালেন 
হরিদাসের অঙ্গনে | তখন হরিদাস সকলের চরণ বন্দনা! করলেন । 
হরিদাসের সামনে এসে প্রভু দর্শন দিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, 
'হরিদাস ! কহ সমাচার ।? উত্তর হলো, “প্রভূ! যে আজ্ঞ! তোমার ।? 

তারপর হরিদাসকে অঙ্গনের বাইরে এনে শোয়ানো হলে! ৷ তখন 
ভক্তদের নিয়ে তাকে ঘিরে আরম্ভ হয় নাম-সংকীর্তন। শুধু কি 
কীর্তন? 

রামানন্দ সার্বভৌম সবার অগ্রেতে । 
হরিদাসের গুণ প্রভু লাগিল! কহিতে ॥ 


৯৮০ 


হরিদাসের গুগ কহিতে হইল পঞ্চমুখ । 
কহিতে কহিতে প্রভুর বাড়ে মহা সুখ ॥ 
হরিদাসের গুণে সবার বিন্মিত হয় মন। 
সবভক্তে বন্দে হরিদাসের চরণ ॥+ 
হরিদাসও কম্পিত দক্ষিণ হস্তে ভক্তদের পদধূলি নিয়ে মাথায় 
বাখেন। 
এলো! অস্ভ্িম মুহুত | 
হরিদাস নিজের সামনে প্রভূকে বসালেন । 
বিবশ হয় তার নয়নভূঙ্গ ছুটি প্রভৃর রূপকমলের সুধ। পান করে । 
মুখে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম উচ্চারণ করতে করতে নামের সঙ্গে হরিদাস 
প্রাণ উৎক্রমণ করলেন । ঠরিদাসের হলো মহানিবাণ আপন ইষ্টের 
সম্মুথে। তারপর ! 
হরিদাস ঠাকুরে তবে বিমানে চঢ়াইয়। | 
সমুদ্রে লইয়! গেল কীর্তন করিয়। ॥ 
অগ্রে মহাপ্রভূ চলে কীর্তন করিতে করিতে। 
পাছে নৃতা করে বক্রেশ্বর ভক্তগণ সাথে ॥ 
হরিদাসে সমুদ্রজলে স্নান করাইল | 
প্রভু কহে “সমুদ্র এই মহাতীর্থ হৈল! ॥' 
হরিদাসের পাদোদক পিয়ে ভক্তগণ | 
হরিদাসের অঙ্গে দিল প্রসাদ-চন্দন ॥ 
ডোর-কড়ার প্রসাদ বস্ত্র অঙ্গে দিল । 
বালুকার গত করি তাহে শোয়াইল ॥২ 
প্রভুর ভক্তকৃত্য কিন্তু এইখানেই শেষ নয় । 
তিনি স্বহস্তে বাজি দিয়েছিলেন ভক্তের পুত অঙ্গে 
বালুক। শয্যায় শায়িত হরিদাসকে প্রদক্ষিণ করে, কীর্তন করতে 
করতে এলেন সিংহদ্ধারে । হরিকীর্তনে পূর্ণ হয় শ্্রীক্ষেত্রের সমস্ত 
আকাশ-বাতাস। সন্গ্যাস অনুসারে যিনি নিজের পিতৃপিতামহা দির 
১১২ শ্রীচৈতগ্তচবিতামৃত | 


১৮১ 


পিগুদানেরঃঅধিকার থেকে বঞ্চিত, তিনি অস্পৃশ্য যবন হরিদাসের 
পুত্রকৃত্য করলেন । হরিদাসের তিরোভাৰ মহোৎসব সম্পন্ন করবার 
জন্য__যে রাজপথে ভিক্ষা দূষণীয় বলেছেন-_সই রাজপথেই ভিক্ষা 
করতে লাগলেন । সিংহ্ঘারে দৌকানীদের কাছে আচল পেতে প্রসাদ 
ভিক্ষা করলেন প্রভূ । সবাইকে বল্নে, হরিদাস ঠাকুরের মহোৎসব 
হবে, ভিক্ষী দাও আমাকে ।' প্রসাদ এলে। আরে নান! ভক্তদের কাছ 
থেকে । বৈষুবদের সারি সারি বসিয়ে, চারজনকে সঙ্গে নিয়ে গ্রাভু নিজে 
পরিবেশন করতে থাকেন। এইভাবে সবাইকে আকণ্ঠ ভোজন 
করপসালেন। ভোজনের পর প্রতোককে পরালেন মাল্য-চন্দন । 
ভক্তের ইচ্ছা পূর্ণ করলেন ভক্তবৎসল গৌরহরি । ইতিহাসে 
অতুলনীয় মর্ধাদায় ভূষিত হলেন ববন হরিদাস । 
এমন সৌভাগা তার আর কোন ভক্তের হয়নি। 
মহোৎসব শেষে হরিদাসের মহিমা বর্ণনা করতে করতে রুদ্ধ কণ্ঠে 
প্রভূ যখন বললেন : 
কৃপ। করি কৃষ্ণ মোরে দিয়|ছিল সঙ্গ । 
স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছ। কৈল সঙ্গভঙ্গ ॥১ 
তখন সকলের হৃদয়-মন্‌ এক বিচিত্রভাবে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল । 


॥ কুড়ি ॥ 


শেষ যে রহিল প্রভুর দ্বাদশ বৎসর । 

কৃষ্ণের বিরহ-স্ফুত্তি হয় নিরস্তর ॥ 

শ্রীরাধিকার চেষ্টা যেন উদ্ধব দর্শনে । 

এইমত দশ! প্রভুর হয় রাত্রি-দিনে ॥ 

নিরস্তর হয় প্রভুর বিরহ-উন্মাদ । 

ভ্রমময় চেষ্টা সদা প্রলাপময় বাদ ॥২ 
৯২ শ্রীচৈতন্তচরিতায়ত | 
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গৌরলীলার অতি চিত্তস্পন্দী অধ্যায় 'গম্ভীরা'। মানুষের ভাষার 
পাধ্য নেই মহাপ্রভুর প্রেমপুত ও সংকীর্তন-শুদ্ধ জীবনের শেষ বারে! 
বছরের বিরহ-উম্মাদের চিত্র আীকে। শ্্রীকৃষ্চবিচ্ছেদজনিত সে দিব। 
প্রলাপের বর্ণনা করবে কে? সে জিনিস যে অন্য জগতের- ইন্দ্রিয়াতীত 
জগতের | (দেই মবদা ভ্রমময় চেষ্টা, সেই প্রলাপ-ভরা আত্তি, শুধু 
'অনুভবের বিষয়, আলোচনার নয় । আবার সকলের পক্ষে স্বলভ নয় 
এই অন্ুভব। গ্ৌরহরির কপাপ্রাপ্ত ভক্তজনের পক্ষেই শুধু সম্ভব । 
নীলাচলে মহাপ্রভুর বাসস্থান ছিল কাশী মিশর বাড়ি। এইখানে 
তিনি যে কুঠ্রীতে বাস করতেন, সেটি নিতান্ত অপরিসর, দৈর্ধো ও 
প্রস্থে মাত্র আট হাত । তার শেষ জীবনে মহাভাবের প্রকাশ নান।- 
ভাবে হয়েছিল। সিংহ্দ্বারে গাভীদের মপো পড়ে তিনি অবিকল 
কুর্মাকৃতি হয়ে যেতেন_ হাত পা! সব পেটের মধ্যে প্রবিষ্ট হতো । 
এমন বিচিত্র বিকারের উল্লেখ কোন শান্তে নেই। কবিরাজ গোস্বামী 
মর্মস্পর্শী ভাষায় এই বিকারের বর্ণনা করেছেন : 
কাহ! নাহি শুনি যে যে ভাবের বিকার | 
সেই ভাব হয় প্রভূর শরীরে প্রচার ॥ 
হস্ত-পদের সন্ধি সব বিতন্তি প্রমাণে । 
সন্ধি ছাড়ি ভিন্ন হয়ে চম রহে স্থানে ॥ 
হস্তপদশির সব শরীর ভিতরে । 
প্রবিষ্ট হয় কুর্মরূপ দেখিয়ে প্রভুরে ॥ 
এই মত অদ্ভুত ভাব শরীরে প্রকাশ । 
মনের শূন্যতা বাকো হা হ। হুতাশ ॥৯ 
অন্তরের এই আত্তি বাইরে রূপ পেয়েছিল শ্রীমুখে উচ্চারিত অতি 
সকরুণ 'এই ভাষায় : 
কাহ। করে। কাহ। পাঙ ত্রজেন্দ্রনন্দন | 
কাহ। মোর প্রাণনাথ মুরলী বদন ॥ 
কাহারে কহিব কেব। জানে মোর ছুঃখ । 
ব্রজেন্্রনন্দন বিনা ফাটে মোর বুক ॥২ 
১০২  শ্রীচৈতন্যচরিতামূত। 
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বিহ্বল অন্তরে এইভাবে বিলাপ করবার সময়ে গৌরহরি নিরস্তর 
পড়তেন অথবা শুনতেন রায়ের নাটক আর চণ্ডীদাস-বিষ্ভাপতি রচিত 
পদাবলী । এই উপায়েই প্রশমিত হতো প্রভুর বিরহের সন্তাপ। 
কিন্ত কি জন্য এই বিরহ-দহন £ কি জন্য বাত্রিদিন এই বিরহ-উন্মাদ 
অবস্থা, আর কি জন্তাই ঝ। শ্রীঙ্গের প্রতি রোমকুপ থেকে শোণিত ধারা 
নির্গত হতে। ? আজানুলম্থিত বাহু, বিশাল দেহ তার ক্ষণে ক্ষণে কেনই 
ব। শীণ হতে। আর ক্ষণে ক্ষণে কেনই ব। তা স্ষীত হয়ে উঠতে ? 
কেনই ব৷ তিনি গম্তীরার ভিতরে নিদ্রাহীন রাত্রি যাপন করতেন আর 
ঘরের দেয়ালে মুখ শির ঘষে ঘষে ক্ষত করতেন? গস্ভীরার তিন দিকের 
দরজায় কপাট দেওয়। থাকে । তাহলে কি করেই ব। তিনি বাইরে 
যান আর কেনই ব! যান % বাইরে গিয়ে কনো সংকুচিত দেহে পড়ে 
থাকেন সিহ্দ্বারে তেলেঙ্গান। গাভীদের মধ্যে, কখনো ব৷ সমুদ্রের জলে। 
কেনই ব। এখানে চটক পবত দেখে গিরিগোবর্ধন স্মরণ হয় আর উপবন- 
উদ্ভান দেখে মনে হয় বৃন্দাবন ? শুধু মনে ইওয়। নয়--এসব দেখে 
আর্তনাদ করে কেঁদে ওঠেন- শুধু ক্রন্দন নয়, নাচেন, গান করেন 
তারপর মৃষ্ঠ। যান। কেন এই বিকার, কেন এই বিলাপ ? 

এক-আধদিন নয়, বারে। বছর ধরে নীলাচলে কাশী মিশ্রের রুদ্ধদ্বার 
ভবনে ক্ষুদ্র গন্ভীরা-প্রকোন্ঠে মহাপ্রভু দিবারাত্রির অধিকাংশ সময়ই 
এইভব আবিষ্ট হয়ে থাকতেন, দেহবে।ধ কিছুমাত্র থাকত না । সেবক 
গাবিন্দ অতি কষ্টে কোন মতে স্নান করিয়ে, জোর করে কোনদিন 
বা সামান্য কিছু আহার্ষ মুখে দিতে পারতেন, কোনদিন তাও সম্ভব হতো 
শা। নয়নে নিদ্রা ছিল না, ছিল শুধু অ'বরাম অশ্রুধার । 

যুগধর্ম নাম সংকীর্তন-প্রচার আর বুন্দাবনে কৃষ্ণ-বিরহে শ্রীমতীকে 
যে বিরহ-সস্তাপ ভোগ করতে হয়েছিল সেই জিনিস আস্বাদন করা-_ 
গৌর-আবির্ভাবের এই ছুটিই মুখ্য হেতু । শুধু বিরহ-সম্তাপ আম্বাদন 
করা নয়, কৃষ্ণের প্রতি শ্রীমতীর কিরূপ প্রেম ছিল সেইটি জানবার জন্যই 
এই আবির্ভাব । শ্রীরাধার ভাব এবং কান্তি এই ছুটি নিয়েই তো 
এবারকার লীলা! অভিরাম । এবং এই উপলক্ষে ই কোন অবতারে 
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পৃথিবীর জীবকে যা তিনি দান করেন নি, সেই প্রেমভক্তি বিতরণ করতেই 
নদীয়া-বিহারীর আবির্ভাব । “এক লীলায় করে প্রভু কাধ পাচ-সাত।' 
একথা অক্ষরে অক্ষরে সতা । শ্রীরপ গোস্বামী যে বলেছিলেন 'করুণয় 
অবতীর্ণ কল, এটাই গৌর অবতারের আসল উদ্দেশ্ট ছিল। স্রতরাং 
যমুনাতরঙ্গ-কল্লোলিত বুন্দাৰন থেকে স্ুব্রধুনী তরঙ্গ-কল্লোলিত নবদ্বীপে 
যে দিব্য লীলার স্রোত প্রবাহিত হয়েছিল, সেই ব্রজলীল! আর গৌর- 
লীল। ভক্তগণের চিরস্তন আস্বাদনের বিষয়, নিছক শুষ্ক আলোচনার 
বিষয় কখনই নয় । 

গ্ভীরায় দিব্যোন্মাদ অবস্থায় মহা প্রভু চণ্তীদাস-বিগ্যাপতির পদাবলী, 
গীতগোবিন্দ ও কুষ্ণকর্ণামৃতের শ্লোকই শুধু শ্রবণ করতেন এবং আনন্দ 
পেতেন । তার ভাবানুযায়ী পদ নির্বাচন করে সুকণ্ঠ স্বরূপ দামোদর 
গান করতেন আর রায় রামানন্দ মধুর স্বরে আবৃত্তি করতেন । ব্রজ- 
লীলায় শ্রীকৃষ্ণ গোগীদের বলেছিলেন যে, তাদের নিষ্কাম প্রেমের খণ 
তিনি পরিশে।ধ করতে পারেন নি, তাই তাদের কাছে তিনি খণী হয়ে 
ইলেন। সেই খণ পাঁরশোধ করবার মানসেই শ্রীকৃষ্ণ রাধার ভাব ও 
অঙ্গকান্তি নিয়ে কলিষুগে শ্রীকষ্চৈতন্তরূপে এই পৃথিবীতে তিনি অবতীর্ণ 
হয়েছিলেন । কিন্ক ধার। আরে। গভীরের বাত জানেন তার। বলেন-- 
শ্রারাধার প্রণয়মভিম। কিরূপ, এ প্রেমের দ্বার! শ্রীমতী শ্রীকষ্ের বে 
মাধুষ আস্বাদন করেন, তা-ই ব। কিরূপ এবং এ মাধষ আস্বাদন করে 
শ্রীমতী যে আনন্দ ও স্বখলাভ করেন, ত।-ই ব। কিরূপ. এইসব বিষয়ে 
লুব্ধ হয়েই বুন্দাবনচন্দ্র ( রাধাভাব-কান্তি অঙ্গীকার করে ) আবির্ভত 
হয়েছিলেন নবদ্বীপচন্দ্ররূপে । 

ব্রজে ছিল পূর্বরাগ, অনুরাগ. অভিসার, মিলন, মান, দান ও ক্ষণিক- 
বিরহ কিন্তু ব্রজের মাত্র কয়েকটি স্থখের দিবস-রজনী মুহুর্তেই বিলীন 
হয়ে গেল, ঘনঘোর কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল সমস্ত আনন্দ । কুষ 
মথুরায় চলে গেলেন। স্তব্ধ হয়ে গেল মিলন-গীতি, গচিত হলে। 
জগতের চরমতম বেদনার অশ্রুভাগাক্রাস্ত, বক্ষ বিদীর্ণকারী মাথুর 
কাবা £ 
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মাধব ! তু রহলি মধুপুর | 
ব্রজপুর আকুল ছুকৃল কলরব, 
কান্ত কান্ত কান্থু কহি ঝুর! 
যশোমতী নন্দ, অন্ধসম বৈঠত। 
সাহসে উঠই ন। পার ; 
সখাগণ বেণু, ধেন্ু সব ছোড়ল 
ছোডল নগর-বাজার। 
বিরহিণী-বিরহ কি কহব মাধব, 
দশ্শদিশি বিরহ হুতাশ, 
সহজ যমুনাজল হোয়ল অধিক ভল 
কততাহ ?গ।বিন্দ দাস। 
এরই (য বিপহ্প আতি, ইহাই মহা প্রশ্তর আন্বগ্ঠ, ইহাই জগতে 
তার দান। অনাদিকাল “কেই জীব কু্ণ বতিমু্খ, সে তার বিচ্ছেদের 
বার্তা জানে না, যদি জন্ম-জন্মান্তরের পরম এ্রকৃতিবলে গুককুঞ্চকৃপায় 
জীবের চিত্তে এই বিরহের বিন্দুমাত্র ক্ষর্পণও হয, তখনই জীব ঈশ্বরের 
জন্য ব্যাকুল হয় এব” স্বব্পকে জানার ব।গ্র আকাজ্্ষায় তার কণ্ঠ থেকে 
'৪:ঠ প্রার্থনা-_-'আমাকে অসতা থেকে সূতা [নর়ে যাও। অন্ধকার “থকে 
গালোতে নিয়ে যা মুত্যু থেকে অমৃতলোকে উত্তীর্ণ কৰে দাও ।? 
জীঁবের কামা বিরহের অন্তভুতি | 
জীবের সাধ্যও বিরহের অনুভূতি । 
এই বিরহের এককিন্ু অনুভব করেই শ্রীপাদ মাধকেন্দ্র পুরীকে 
সারাট। জীবন কুষ্ণান্বেষণে কাটাতে হ.ঝছে, শ্রীমতীর গভীর ছুদখের 
শনুভূতিতে তার হৃদয় বিদীর্ণ হতো৷। তার চিন্ত ভরে থাকত শ্রীমতীর 
ভাবেই । অন্তিমকালে বুলিতলে লুটিয়ে আর্তরবে তিনি যখন 'দীন- 
দয়ার্জনাথ হে? বলে ক্রন্দন করতেন তখন ত। শ্রবণ করে অতি পাষাণ 
হৃদয়ও দ্রেব হয়ে যেত। 
সেই বিরহভাব আমর! দেখলাম গৌর-গম্ভীরায় | 
বিরহের অসহ্য দহনে বাহ্ঙ্জান বিলুপ্ত । 
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সমস্ত দেহে কাদম্বকেশরের মতে! পুলক উদগম, প্রতি লোমকুপ 

থেকে ক্ষরিত শোণিতজ্রোত, হাত-পা কখন দীর্থাকৃতি, কখনো! বা 
কুর্মাকৃতি, জীবনের লক্ষণ আছে কি নেই-_শুধু “অন্তরঙ্গ সনে রস 
আস্বাদন এইভাবেই গম্ভীরায় আমরা প্রত্যক্ষ করলাম গৌরদেহে 
বিরহের দ্বাদশ দশা । শ্রীমতীর বিরহে ফুটে উঠেছিল দশম দশ]। 
কৃষ্ণ বিন্নু প্রাণ মোর যায়" গম্ভীরার নির্জন কক্ষের দেয়ালে প্রতি- 
ধবনিত হতে। এই আশ্তি, এই উৎকগ্ঠা। গৌরভগবান দিনরাতের 
বেশির ভাগ সময় এইভাবে আবিষ্ট হয়ে থাকতেন, দেহবোধ বিন্দুমাত্র 
থাকত না। বিরহের আর্তিতে এমন সব দিব্য প্রলাপ বলতেন ব। 
শুনে অন্তরঙ্গদের বুক ফেটে যেত। অন্তর্দশায় চোখ মেলবার ক্ষমত। 
পধন্ত থাকত ন। | তখন কত কুষ্ণন।ম-কীর্তানে বহুক্ষণ পরে হয়তো ব। 
চেতন! ফিরে পেতেন । চেতনা হলেই বিরহের আব্তিতে আবার 
কাদতে থাকতেন, কখনো ব। শ্রীকফ্ের বপগুণ-বর্ণনায় মুখর 
হয়ে উঠতেন। রাধাভাবে ভাবিত প্রভুর কণ্ঠে তখন উচ্চারিত 
হতো : 

সথি হে কি পুছসি অন্রভব মোর। 

'পাই পিরিতি অন্তরাগ ব্যথ। নিয়ে 

অন্টখন নৌতুন হোয়। 

জনম অবধি হাম কপ নেহারল 

নয়ন ন। তিরপিত ভেল। 

লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলু' 

তবু হিয়। জুড়ন ন। গেল ।১ 

[বরহের অতলম্পর্শ গভীরতার মধো যখন কৃষ্ণদর্শন হতে।) ভাব- 

সম্মিলন ঘটত, তখন প্রভুর মুখ থেকে এইরকম আনন্দোচ্ছ্বাস বের 
হতো | বিরহের গভার অমানিশার মধ্যেও যখন মিলন-লগ্নের শুভ 
অভ্যুদয় হতো তখন অন্তর্লোকের নিগৃঢ় আনন্দবার্তী_-ন। সো রমণ না৷ 
হাম রমণী” -এরভুর দিব্য দেহে; প্রফুল্ল বদনে, অরুণাভ নয়নে শতধার 


১. শ্রীচৈতন্তচরিতামূত। 
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অশ্রুর মধা দিয়ে প্রকাশিত হতো । একমাত্র নিপুণ চিত্রকরের 
ভুলিকাপাতে এই ছবি অঙ্কিত হওয়া সম্ভব । 

গম্ভীরার নিঞ্জন কক্ষে একদিন মহাপ্রভু শয়ন করেছেন। ন্বপ্ধে 
দখলেন, কৃষ্ণ রাসলীল। করছেন । দেখলেন : 

ত্রিভঙ্গনুন্দর দেহ মুরলী বদন । 

পীতাম্বর বনমাল। মদনমোহন ॥ 

মণ্ডলীবদ্ধে গোগীগণ করেন নর্তন | 

মধ্যে রাধাসহ নাচে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ 

দেখি প্রভু সেই রসে আবিষ্ট হইল! । 

বৃন্দাবনে কৃষ্ণ পাইন এই জ্ঞান হৈলা ॥১ 
স্বপ্ন ভেঙে যায়। প্রভু তখন রামানন্দ ও স্ববপের গলা জড়িয়ে 
হাহাকার করেন । 

আ'র একদিন। সমুদ্রে যাওয়।র পথে আচম্থিতে প্রভুর দৃষ্টিগোচর 
হয় চটক পর্ত। অমনি আবিষ্ট হয়ে পড়েন চটক পর্তকে গিরিগোবর্ধন 
মনে করে। সেইদিকেই তিনি ছুটে যান বায়ুবেগে । পাছে তার চরণে 
অ।ঘাত লাগে, সেজন্ত সবক গোবিন্দ তার পিছনে পিছনে ছুটে চলেন । 
শুধু গোবিন্দ নন, যে যেখানে ছিলেন_স্ববপ, জগদানন্দ, পণ্ডিত 
গদাধর-_-দকলেই ছুটে এলেন সমুদ্রতীরে | প্রভুর গতি তখন স্তব্ধ 
হয়ে েছে। আর 

ছুই নেত্রে বহি অশ্রু বহয়ে অপার । 
সমুদ্রে মিলিল! যেন গঙ্গা-যমুন! ধার ॥ 
বৈবর্ণা শঙ্খ প্রায় শ্বেত হইল অঙ্গ । 
তবে কম্প উঠে যেন সমুদ্র-তরঙ্গ ॥ 
কাপিতে কাপিতে প্রভূ ভূমেতে পড়িল। 
তবে ত গোবিন্দ প্রভুর নিকটে আইল ॥ 
করঙ্গের জলে করে সবাঙগ সিঞ্চন। 
বহির্বাস লক্ষ্য করে অঙ্গ সংবীজন ॥ 

১ শ্রীচৈতন্তচরিতামৃত । 
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প্রভুর অঙ্গে দেখে অষ্ট সাত্বিক বিকার | 
আশ্চধ সাত্বিক দেখি হৈল চমৎকার ॥১ 
তারপর উচ্চ সংকীর্তন শোনার পর তার আবিষ্ট ভাব তিরোহিত 
হয় এবং প্রভূ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পান। কিন্তু বিস্মিত দৃষ্টিতে 
তিনি এদিক ওদিক তাকালেন ; যা দেখতে চান ত৷ দেখতে ন! পেয়ে 
স্বজপকে জিজ্ঞাসা করেন- গিরিগোবর্ধন থেকে আমাকে এখানে 
নিয়ে এলো? দেখলাম গোবর্ধনে চড়ে কৃষ্ণ বেখু বাদন করছেন 
আর তার চারদিকে চরে সব পেনু।” সেই েণুধবনিতে আকৃষ্ট হয়ে 
রাধা এলেন | ঠিক এমান সময়ে তোমরা সব গোলমাল করে, যেখান 
থেকে ধরে আমাকে এখানে নিয়ে এলে । নিয়ে এলে আমাকে বুথ। 
ছুঃখ দিতে । কিসের দ্রঃখ ? 'পাইয়। কৃষ্ণের লীল। না পাইন্ত দেখিতে । 
এত বাঁল মহাপ্রভু করেন ক্রন্দন । 
তার দশ। দেখি বৈঞব করেন রোদন ॥২ 
এইভাবে গন্তীরায় তিনি স্থান্ুভাবানন্দে ত্রজের বিরহই আব্মাদন 
করতেন। 
এমন দিবোন্মাদভাব কে কবে দেখেছে ব। শুনেছে ? 


এই মত মহাপ্রভু প্রতি রাত্রদিনে । 
উন্মাদ চেষ্টিত হয় প্রলাপ বচনে ॥ 
একাদনে ঘত হয় ভাবের বিকাগ্স। 
সহত্র মুখেতে বর্ণে যদি নাহি পায় পার ॥৩ 
দিন যায়। প্রভু গন্তীরায় আছেন। কৃষ্ণ-বিরহ দশা দ্িণ 
বাড়তে থাকে । দিনরাত করেন উন্মাদ প্রলাপ চেষ্টা । অনুক্ষণ বৃদ্ধি 
পায় তার রাধা ভাবের আবেশ, কুষ্ণ প্রেমের আবেশ । আশ্চর্।। এমন 
অবস্থার মধ্যেও প্রভু তার মায়ের কথ। বিস্বৃত হতেন ন।| প্রতি বৎসর 
তিনি জগদানন্দ পণ্ডিতকে নবদীপে পাঠাতেন বিচ্ছেদ-ছুঃখিত। জননীকে 
আশ্বীস দেবার জন্য । সেই সঙ্গে জগন্নাথের উত্তম প্রসাদ পাঠিয়ে 
১২১৩ শ্রীচৈতগ্তচরিতামৃত। 


১৮৯ 


দিতেন । দেখা যাচ্ছে, সন্ন্যাস গ্রহণের পরেও তার মাতৃভক্তি কিছুমাত্র 
শিথিল হয় নি। এ দৃষ্টান্তও অতুলনীয় । 

গম্ভীরায় মহাপ্রভুর মহাভাব প্রেমের চরম পরম অবস্থা ভিন্ন আর 
কিছুই নয়। বৃন্দাবনে গোগীদের মধ্যে এ জিনিস দেখ! গিয়েছিল | 
দেখ! গিয়েছিল শ্রীমতীর মধ্যে । তিনি মহাভাবের ঘনীন্ুত প্রতিমা | 
নদীয়া-নীলাচলের রাজপথে সেই মহাভাব রত্ব ছড়িয়ে দিলেন 
শ্রীকৃচৈতন্য মহাপ্রভু । তারই মধ্যে আমরা মিলন-বিরহের রহস্ত 
প্রত্যক্ষ করে ধন্য হয়েছি। কোথায় কৃষ্ণ কোথায় কৃষ্ণ, গস্ভীরায় গৌর- 
সুন্দরের এই হাহাকার ধ্বনি যেন কালের প্রান্তর অতিক্রম করে 
ভক্তজনের কর্ণে নিয়ত প্রতিধ্বণিত হয়। প্রভুর এই গম্ভীর! লীলা 
মহাভাবের মধুর লীল|। কৃষ্ণপ্রেমের আত্তির শেষ কথা । এই আতি 
ধারা অন্থুভবে আন্বাদন করবেন তাদের জীবন ধন্য হবে । গম্ভীরায় 
কষ্ণপ্রেমেরই মহাপ্রকাশ, অন্য কিছু নয়। এই প্রকাশের মধ্যে যুগপৎ 
মিলনের অম্ুতধার। আর বিষের তীব্র জ্বাল! বিদ্কমান। তাই তো 
কবিরাজ গোস্বামী গৃঢ় রহস্ত ব্যক্ত করে লিখলেন : 

'এইমত রাত্রিদিন, স্বরূপ রামানন্দ সনে, 
নিজ ভাব করেন বিদিত। 
বান্ে বিষ জ্বাল। হয়; ভিতরে অমৃতময়, 
কৃষ্ণ-প্রেমের অদ্ভুত চরিত ॥৯ 

সনাতনকে গৌর ভগবান বলেছিলেন, 'কৃষ্ণ-মাধূর্য অমৃতের সিন্ধু 
গম্ভীরার নির্জন প্রকোর্টে বারো৷ বছর ধরে দিবারাত্র অত্যত্ভূত বিরহ 
বিকারের ভেতর দিয়ে তার এই বিচিত্র অনুভূতি-_-কৃষ্ণমাধূর্য অনতের 
সিন্ধু"-_অভিব্যক্ত হয়েছিল। বুন্দাবনচন্দ্রের নিগৃঢ় প্রেমের মাধুর্য- 
সীম। দেখালেন নবদ্ীপচন্দ্র স্বয়ং আস্বাদন করে | গৌরলীলার নিগুঢ় 
মর্মকথা এই | 


১ শ্রীচৈতন্তচরিতামৃত। 


১৯০ 


॥ একুশ ॥ 


গৌর-প্রতিভার অপূব দান শিক্ষার্রক । 
নীলাচলে আপন ভক্তজনদের প্রভূ নানাভাবে শিক্ষা দিতেন | 
স্বরচিত শিক্ষার্ক প্লোকে তার নিদশন আছে : 


টি 


ঞ 


চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্রিনিবাপণম্‌ 
শ্রেয়; কৈরচন্দ্রিকাবিতরণং বিষ্ভাবধূজীবনম্‌। 
আনন্দ ম্ব,ধবর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণাম্বতাম্বাদনম্‌ 
সবাজ্মন্পপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সন্ীর্তনম্‌॥ 
নান্।মকারি বন্ুধা নিজসবশক্তি- 

স্ততরাপিত নিয়মি৩ঃ স্মপূণে ন কালঃ | 
এতাদৃশী তব কুপ। ভগবন্‌ মমাপি 
হুর্দবমীদৃশমহাজানি নানুরাগঃ। 

তৃণাদাপ স্থনীচেন তরোরিব সহিষ্ণন। । 
অমানিন। মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদ। হরিঃ ॥ 

ন পনং ন জনং ন সুন্দরীং 

কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে । 

মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে 

ভবতান্তক্তিরহৈতৃকী স্বয়ি ॥ 

অয়ি নন্দতন্ুজ কিন্করং 

পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বধো। 

কৃপয়। তব পার্দপন্কজ- 

স্থিতধূলী সদৃশং বিচিন্তয় ॥ 

নয়নং গলদশ্রু ধারয়। 

বদনং গদ্গদরুদ্ধয়। গির!। 

পুলকৈনিচিতং বপুঃ কদা 

তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি ॥ 


১৯১ 


৭. যুগায়িতং নিমেষণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্‌। 
শূহ্যায়িতং জগৎ সর্বং গোবিন্দবিরহেণ মে ॥ 
৮ শশ্রিত্য বা পাদরতাং পিনষ্ট মা- 

মদর্শনাম্মর্মহতাং করোতু বা । 

নথ! তথা ব। বিদধাতু লম্পটো, 

মতপ্রাণনাথস্ স এব নাপরঃ ॥ 

মহাপ্রভুর রচন। বলতে আমর। পেয়েছি মাত্র এই আটটি শ্লোক। 

আটটি বৈহুর্ধমণি । কী ভাবগভীর এই শ্রোকষ্টক ! টার জীবনব্যাগী 
চন্ত। আর অন্তভব বপায়িত হয়েছে এই চিন্তম্পশী শ্লোক কয়টিতে | 
প্রথম শ্রোকটিতে জযযুক্ত হয়েছে হরিসংকীঠন | কবিরাজ গোস্বামী 
এই প্রোকটির ব।াখা। করেছেন এইভাবে : 

সংকার্তন হৈতে পাপ সংসার-ন।শন | 

চনশুদ্ধি সবভক্ত-সাপন উদ্গম্‌ ॥ 

কৃষ্ণ প্রেমোদ্গন্‌ “প্রমাবুত আস্বাদন । 

কৃষ্ণপ্রাপ্থি সবামৃত সমুদ্ধে মজ্জন ॥১ 

কীর্তন-যজ্জেশ্বর পুবেও বহুবার নারদীয় ভক্তিন্গত্রের উল্লেখ করে, 

নিজে প্রণালী 'দথিয়ে দিয়ে কৃষ্ণবিমুখ জীবকে ভুবনমঙ্গল 'হরেনাম' 
কীর্তন করিয়েছেন, কণ্ঠস্থ করিয়েছেন । কলিতে ভক্তি তথা নাম সাধন 
ভিন্ন যে জীবের গতি নেই, ত। নিয়ে বার বার বলেছেন । পুধবঙ্গে 
ভ্রমণকালে ভাগাবান 'তপন মিশ্রকে সাধা-সাধন তত্বের উপদেশচ্ছলে 
হরিনাম স-কীতনের প্রয়োজনীয়ত। স্মরণ করিয়ে দিয়ে প্রভূ বলেছিলেন : 

কলিধুগে পর্ম হয় নাম সংকীর্তন | 

চারিযুগে চাপ্সিবর্ম জীবের কারণ ॥ 

অতএব কলিযুগে নাম-বজ্জ সার । 

আর কোন ধর্ম কৈলে নাহি হয় পার ॥ 

রাতিদন নাম লয় খাইতে শুইতে । 

তাহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে ॥ 
১. শ্রীচৈতন্তচরিতামৃত | 


১৯২ 


শুন মিশ্র কলিযুগে নাহি তপ যজ্ঞ। 
যেই জন ভজে কৃষ্ঃ তার মহাভাগ্য ॥ 
_ সাধ্য-সাধন তত্ব যে কিছু সকল। 
হরিনাম সংকীর্তনে মিলিবে সকল ॥১ 
নামের মধ্যেই সর্বশক্তি আছে-_একথ স্বয়ং গৌরহুরির। তাই 

তো৷ তিনি নামের বিরহ ভোগ করেছেন । শিক্ষার্টকের দ্বিতীয় শ্েেকে 
আছে এই বিরহের আস্বাদন । ভগবান্‌ বুভাবে নিজের নাম প্রচার 
করেছেন; সেইসব নামে ম্যস্ত করেছেন নিজের সবশক্তি। সেই নামের 
স্মরূণ বিষয়ে দেশ-কাল সম্বন্ধে কোন ৰিধিনিষেধই নেই । জীবের পরম 
কাম্য প্রেমধন লাভ হয় শুধু নামেরই আশ্রয়ে, জীবের পঞ্চম পুরুষার্থ 
ইহাই । কিন্তু কিভাবে সেই নাম নিলে হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার হয় 
তার লক্ষণ তৃতীয় শ্লোকে বলেছেন । কবিরাজ গোস্বামী এর অনুবাদে 
লিখেছেন : 

উত্তম হঞ্া আপনাকে মানে তৃণাধম ॥ 

ছুই প্রকারে সহিষ্ুতা করে বৃক্ষ সম ॥ 

বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়। 

শুখাইয়া মৈলে কারে পানি না মাগয় ॥ 

যেই যে মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন। 

ঘর্ম-বৃষ্টি সহে, আনের করয়ে রক্ষণ ॥ 

উত্তম হঞ1 বৈষ্ব হবে নিরভিমান । 

জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান ॥২ 

গৌর-লীলায় বোধ করি এর একমাত্র দৃষ্টান্ত বেনাপোলের যবন 
হরিদাস। তৃণাদপি স্থনীচ হরিদাস, কিন্ত প্রভু জানেন সহিষ্ঃতার 
মূর্ত বিগ্রহ হরিদাস-_শুধু বৃক্ষবৎ সহিষ্ণু নন তিনি, বিরাট বনস্পতি- 
তুল্য সহিষ্ণু এবং ছায়াশীতল। তাই তে! নবদীপে শ্রাবাস গৃহে 
মহাপ্রকাশের দিনে প্রভু ডাকলেন-_হরিদাস ! কোথায় তুমি, একবার 
এসে আমাকে দর্শন কর।" প্রভু শিক্ষা দিয়েছেন, 'জীবে সম্মান দিবে । 
৯২ প্চৈতত্তচরিভামৃত। 
১৯৩ 

গৌরাঙ্গ-১০ 


জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান'__ শুধু মানুষ নয়, পশুপাধি-কীটপতঙ্গ সকলের 
মধ্যেই কৃষ্ণ আছেন, কাজেই শুধু জীবে দয়া নয়, জীবের সেবা করবে, 
জীবকে সম্মান দেবে সাক্ষাৎ ঈশ্বর-ভ্নে। ভক্ত হরিদাসের জীবনে 
প্রভুর সমস্ত শিক্ষাই সার্থক হয়েছে । 
শিক্ষাঞ্কের চতুর্থ প্লোকে বলা হয়েছে, 'হে জগদীশ ! আমি 
তোমার চরণে ধন কামনা করি না, জন কামন। করি না, সুন্দরী পত্রী 
কিংবা পাণ্ডিত্য-_-এসব কিছুই কামনা করি না। আমার একমাত্র 
প্রার্থনা এই যে, হে ঈশ্বর, তোমাতে যেন আমার জন্মে জন্মে অহৈতুকী 
ভক্তি থাকে ।' 
রূপ, সনাতন, রদুনাথ, গোপীনাথ, গদাধর, জগদানন্দ, স্বরূপ এর 
প্রত্যেকেই কত এশ্বববান, বিত্তবান ও বিদ্বান ছিলেন। এশ্বর্য ও 
আরামের মোহ এ'দের কাউকে বাধ! দিতে পারে নি, সংসার তার শত 
বানুডোরেও তাদের বেঁধে রাখতে পারে নি। এর! প্রত্যেকেই ছিলেন 
নিধাম অহৈতুকী ভালবাসার মূর্ত প্রতীক। মহাপ্রভুর নির্দেশে এরা 
প্রত্যেকেই বৈষণবের যে তিনটি প্রধান কর্তব্য- নামে রুচি, বৈষ্ণব-সেবন 
ও জীবে দয়া-_তা-ই একাগ্রচিত্তে সম্পন্ন করতেন । আত্মেক্দ্রিয়-গ্রীতি 
নয়, কৃষ্ণগ্রীতিই ছিল এদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। 'জীবের স্বরূপ 
হয কৃষ্ণের শিত্যদাস'_প্রভূর শিক্ষার গুণে এই বিশ্বাস এদের জীবনে 
সার্থক হয়ে উঠেছিল । 
জীবের সবাঙ্গীণ কল্যাণের আশায় প্রভু ছটি ভাব _জীবভাব আর 
ভক্তভাব অঙ্গীকার করে, পঞ্চম শ্লোকে দাস্যভক্তির জন্য আকুল প্রার্থনা 
করেছেন। কবিরাজ গোস্বামী এর ভাবান্ুবাদে লিখেছেন : 
তোমার নিত্যদাস মু তোম। পাসরিয়! | 
পড়িয়াছে৷ ভবার্নবে মায়াবদ্ধ হঞা ॥ 
কৃপা করি কর মোরে পদধুলি সম | 
তোমার সেবক, করে তোমার সেবন ॥৯ 
--হে নন্দনন্দন কৃষ্ণ! আমি জীব ত্বরূপতঃ তোমার নিত্যদাস, 
১ শ্রীচৈতন্তচরিতামৃত। 


১৯৪ 


কিস্ত মায়! ছারা কবলিত হয়ে আমি বিষম ভবসমুদ্রে পতিত হয়েছি । 
তুমি কুপা করে আমাকে তোমার চরণতলের ধূলি করে নাও, দাও, 
আমাকে তোমার সেবার অধিকার । "আমার মাথা নত করে দাও হে, 
তোমার চরণ ধূলার তলে'__এ যুগের কবিশ্রেষ্ঠের কণ্ঠেও উচ্চারিত 
হয়েছে এই একই প্রার্থনা । এ প্রার্থনা জীবের চিরন্তন । কৃষ্ণে 
আত্মসমর্পণ করার মধ্যেই এই প্রার্থনার চরম সার্থকতা | 

দাস্য-ভক্তির প্রার্থনা করতে করতেই ভক্তভাবে প্রভুর মনে হলো; 
তার তে দাস্ত-ভক্তি নেই-_নেই কুষ্ণচসেবার আকাজ্ষ।! অমনি অধীর 
চিন্তে কাদতে কাদতে প্রভূ ডাকতে থাকেন-_হে ভগবান্‌! এমন দিন 
আমার কৰে আসবে, যখন তোমার নাম করতে বিগলিত অশ্রধারায় 
আমার নয়ন ছুটি আপ্লুত হবে. গদ্গদ বাক্যে রুদ্ধ হবে বদন আর সমস্ত 
শরীরে জাগবে পুলকের শিহরণ। শিক্ষা্টকের ষষ্ট শ্লোকের মূল কথা 
এপ্রমধন বিন! বার্থ দরিদ্র জীবন 1, 

জীবভাবে, ভক্তভাবে দীস্ত প্রার্থনা করতে করতেই প্রভুর চিত্তে 
প্রেম জেগে ওঠে । তিনি ত্বয়ং প্রেমময় মহাভাবন্বরূপ' শ্রীমতী রাধার 
ভাবকাস্তি অঙ্গীকার করেই শ্ত্রীকুষ্চচৈতন্য রূপে তার আবির্ভাব । তবু 
জীবের শিক্ষার জন্য তাকে অঙ্গীকার করতে হয়েছে ভক্তভাব ৷ সর্ব 
রসের মূলাধার দাস্ত-ভক্তিই সাধককে এগিয়ে নিয়ে চলে অৈতুকী 
প্রেমের পথে-্যার মধ্যে মিলে মিশে আছে সখ্য-বাৎসলা-মধুর রস। 

বজগোগীদের বিরহের সুতীব্র আন্তি মহাপ্রভুর অন্তরে কি রকম 
আঘাত করেছিল, তা-ই অভিব্যক্ত হয়েছে শিক্ষার্টকের সপ্তম শ্লোকে। 
কৃষ্ণের ক্ষণমাত্র বিরহে অধীর হয়ে প্রলাপ বলতে খাকেন। কুষ্ণ-বিরহ- 
কাতর! শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হয়ে প্রভু নিজেকে রাধা ভেবে 
বলছেন: 

গোবিন্দবিরহে শুন্য হইল ত্রিভুবন । 
তুষানলে পোড়ে যেন না যায় জীবন ॥৯ 

শুধু তাই নয়। গোবিন্দবিরহে এক নিমেষ কাল এক যুগের মতো 

১  শ্রীচেতন্তচরিতামৃত। 


১৯৫ 


বিলম্বিত হয়েছে; কৃষ্ণ বিনা সমস্ত জগৎ শৃহ্ঠ বলে বোধ হয়েছে। প্রভুর 
বাহাদশ! একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে গেল, সম্পূর্ণ অস্তহিত হয়ে যায় ভক্ত- 
ভাবও। গম্ভীরায় রামানন্দ, ব্বরূপ-দামোদর যা! প্রত্যক্ষ করলেন তা৷ 
আর কিছুই নয় গৌরভগবানের ভিতরে-বাহিরে শুধুই শ্ীমতীর ভাব, 
শুধুই কৃষ্ণবিরহ | 

তার৷ বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে অনুভব করলেন যে, কোন্‌ এক অলক্ষিত 
মুহুর্তে শ্রীমতী রাধা, নিজের অঙ্গকান্তি থেকে স্বর্ণহ্যতি নিয়ে বিলেপন 
করেছেন নিকষ কৃষ্ণপাথরে, আপন অন্তরের ভাব দিয়ে প্রতিষ্ঠা 
করেছেন বিগ্রহের প্রাণ তাই কৃষ্ণ আজ হয়েছেন রাধারস-জারিত 
তন্থমন গৌর। এই হলো! মহাপ্রভুর নিগৃঢ় তত্ব। এই রূপ একদিন 
মাত্র ক্ষণিক বিদ্যুৎ চমকের মতো দর্শন করার সৌভাগ্য হয়েছিল প্রতুর 
অন্তরঙ্গ রায় রামানন্দের । তিনি দেখেছিলেন, 'রসরাজ মহাভাব ছুই 
এক রূপ ।' 

শিক্ষার্কের অষ্টম শ্লোকটি শ্্রীমতীর উক্তি । সথীদের সন্বোধন করে 
রাধা বলছেন, তিনি কৃষ্ণের পদদাসী, তাকে আলিঙ্গন করে বুকে 
নিম্পেষিতই করুন, অথব] দর্শন ন| দিয়ে মর্মাহতই করুন, অথবা অন্ত 
গোগীদের সঙ্গে বিহারই করুন, তিনি যাই করুন না কেন, তিনিই 
তার প্রাণনাথ, প্রাণনাথ ভিন্ন আর কেউ নন। তিনি কৃষ্ণ স্থুথেই 
স্থথী। তার তন্ু-মন-প্রাণ সবই কৃষ্ণে সমপিত। 

না গণি আপন ছঃখ সবে বাঞ্ছি তার সুখ, 
তার স্থথে আমার তাৎপর্য । 
মোরে যদি দিলে ছুঃখ তার হৈল মহান্ুখ, 
সেই ছুখ মোর সুখবর্ষ ॥১ 

কতথানি কুষ্গগত প্রাণ হলে বলা যায়-_কৃষ্ণই আমার জীবন, কৃষ্ণ- 
সেবাই আমার ধ্যান, কৃষ্ণ-স্থথে আমার স্ুখ__-গৌর-ম্ভীরায় আমরা 
তাই প্রত্যক্ষ করে ধন্য হলাম । ইহাই ব্রজের বিশুদ্ধ প্রেম। 


১ শ্ীচৈতন্তভাগবত। 


১৯৬ 


শ্রীমন্সহাপ্রভুর চরিতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন, 
যদিও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তিনটি বাগ পুর্তির জন্যই গৌররূপে অবতীর্ণ 
হয়েছিলেন, তথাপি তিনি লোকশিক্ষার জন্য জীবভাব অঙ্গীকার করে- 
ছিলেন। নাম-সাহাত্ম্য ও প্রেমধর্মের প্রচারই ছিল তীর অবতরণের 
আনুষঙ্গিক প্রয়োজন। তাই প্রীকুষ্চচৈতন্ পূর্ণ ভগবান হয়েও, ভক্ত- 
ভাব অঙ্গীকার পূর্বক নিজে আচরণ করে ভক্তি প্রচার করে গিয়েছেন । 
তার লীলা ছু' রকম : 
বহিরঙ্গ লৈয়! করে নাম-সংকীর্তন । 
অন্তরঙ্গ লৈয়া করে রস-আন্বাদন ॥+ 
মহাপ্রভু রায়রামানন্দের ভিতরে শক্তি সঞ্চার করে তাকে দিয়ে বিবৃত 
করেছেন রস-তত্ব, শ্রীকৃষ্ণ-তত্ব, রাধা-তত্ব, প্রেম-তত্ব, সাধ্যসাধন-তত্ব 
প্রভৃতি। সনাতন-শিক্ষার ভিতর দিয়ে কলির বহিমু্খ ও মায়ামুগ্ধ 
জীবকে নির্দেশ করেছেন শ্রেয়ের পথ। শ্ত্রীরপ গোল্বামীর মধ্যে শক্তি 
সঞ্চার পূর্বক পুনঃপ্রচার করেছেন বৃন্দাবনের [বিলুপ্ত মহিমা! | এইভাবে 
স্বীয় পরিকরগণের মাধ্যমে তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের অপরূপ সৌধটি 
নির্মাণ করেছিলেন আর স্বরচিত শিক্ষার্টকৈর আটটি মাত্র শ্লোকে কীর্তন 
করেছেন নাম-মাহাত্ম্য ও অপ্রাকৃত প্রেমের চিরন্তন গৌরব । 
করুণার অবতার গৌরভগবানের চরিত্রে যুগপৎ কুন্থমের পেলবতা৷ 
আর বজ্র কঠোরতার সমাবেশ ঘটেছিল । তার জীবনে এর একাধিক 
ৃষ্টাস্ত আছে। সংকীর্তন-বজ্ছের প্রবর্তক মহাপ্রভু | ব্বরূপ ও রামানন্দকে 
তিনি বলেছেন : 
নাম-সংকীতন কলে। পরম উপায় ॥ 
সংকীর্তন-যঙ্ছে করে কৃষ্ণ-আন্বাদন । 
সেই ত লুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ ॥ 
নাম-সংকীর্তন হৈতে সর্বানর্থ-নাশ। 
সূ শুভোদয় কৃষ্ণপ্রেমের উল্লাস ॥ 
শিক্ষাষ্টকের প্রথম ছুটি প্লোকে তাই তিনি নামের মহিম! কীর্তন 
১,২ শ্রীচৈতন্তভাগবত । 





১৯৭ 


করেছেন আর কিভাবে এই নাম-কীর্ন করতে হবে তার সুস্পষ্ট 
নির্দেশ রেখেছেন তৃতীয় শ্লোকে। শ্ররীমন্ভাগবতে বলা হয়েছে__ 
জ্ঞানীর নিকট যিনি পরব্রহ্ম বা বৃহত্তম বন্ত, যোগীর নিকট যিনি 
পরমাত্মা বা! অস্তর্ধামী, ভক্তের নিকট তিনিই ভগবান । ভক্তগ্ণ এই 
অধিলরসামৃতসিন্ধু ভগবানেরই নামকীর্তন করেন। তারা বাগবজ্ঞাদি 
কর্মের পথ, বিচারমূলক জ্ঞানের পথ অথবা কঠোর যোগের পথ 
পরিত্যাগ করে, একমাত্র ভক্তিকেই আশ্রয় করেন এবং অবশেষে 
ভগবানের কৃপা লাভ করে পন্য হন। 

আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি সনাতন-শিক্ষার ভিতর দিয়ে স্থাপিত 
হয়েছে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের অচিস্ত্য-ভেদাভেদবাদ। জীব স্বরূপত কৃষের 
নিত্যদাস, তাই জাতিবর্ণ-নিধিশেষে প্রতোক নরনারীরই আছে 
কৃষ্ণসেবার মহান অধিকার । সংসারে তিনিই ধন্য, যিনি নিজেকে 
শ্রীকষ্ণের সেবক বলে জানেন আর দাস্তভাবে যিনি নিয়ত ভগবানের 
উপাসনা করেন। কৃষ্চসেবার এই মহান অধিকার রয়েছে শুধু 
মানুষের । এই মহান মধাদা মানুষকে দান করে গিয়েছেন গৌর- 
ভগবান। গৌরলীলার শ্রেষ্ঠত্ব এইখানেই। 

এই লীলায় আরো! একটি তত্ব প্রমাণিত হয়েছে। 

ভুত্ত ও ভগবান ছুয়ে এক; একে ছুই । 

সূর্য ও সূর্য কিরণ যেমন অবিচ্ছেষ্ঠ | 

কেবল “লীলা আস্বাদিতে হয় ছুইরূপ।' 

ভক্ত ও ভগবান এক অচিস্ক্য তত্ব। যুগপৎ ভেদও বটে, অভেদও 
বটে। ভক্ত ও ভগবানের এই নিগুঢ় তত্বকথ৷ বাস্তবে রূপ পরিগ্রহ 
করেছিল পাঁচশে! বছর আগে নবদ্বীপে মহাপ্রভু প্রীগৌরাঙ্গের মধ্যে । 
ভক্ত-ভগবানের সবোকৃষ্ট জপ। সেই কারণেই 'ভক্তরূপেন লোভাৎ।? 
ভক্ত শিরোমণি শ্রীমতী রাধার ভাব অঙ্গীকার করেই রাধা-গোবিন্দ 
মিলিত বিগ্রহ মহাপ্রতু শ্রীচৈতন্থের আবির্ভাব । তার ভজনই কলিতে 
জীবের একমাত্র উপায় । বৈষ্ণব মহাজনদের তাই সিদ্ধান্ত : 'অবতার 
সার গোরা অবতার | 


গৌরলীলার আর একটি বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে উল্লেখ্য । মহাপ্রতু 
প্রীগৌরাঙ্গের প্রেমাশ্র ও ভাবের এন্বর্যই লক্ষ লক্ষ লোককে প্রেমভক্তির 
উপাসনায়' অনুপ্রাণিত করেছিল। অন্যান্য ধর্মপ্রচারকদের মতো 
তাকে কখনে| বক্তৃতা করতে হয়নি, এমন কি দশজনের মধ্যে দশটা 
উপদেশও দিতে হয়নি । 
গৌরলীলার নিপুণ ব্যাখ্যাকার শ্রীরূপ গোম্বামী বিরচিত মহরত 
সহম্র নাম-স্তোত্র থেকে এই গ্লোকটি উদ্ধৃত করে গ্রন্থ শেষ করছি : 
আকষ্চচৈতন্য বিশ্বস্তর জগদ্গুরে। । 
জগংস্বামী জগন্্তা জগছদুর্জগন্ময় ॥ 
জগদ্ধাতা বিধাত। চ কারণং করুণাময়; | 
কারুণকরুণাসিন্ধে দীনবন্ধে। দয়ানিধে ॥ 
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